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পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর। 





(বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ শোধন সভার নির্ণয়) তৎসম্বন্ধে বক্তব্য ও 
পঞ্জিকাতত্ত নির্ণয়ের খণ্ডন ।) 
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হস্কৃত কলেজের জ্যোৌতিষাধ্যাপক 


রী ধানন সাহিত্য চার্য্য কর্তৃক " 
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। জর: 








২৮ নং বিডন রোড । 
উইল্কিদ্দ প্রেমে) জে, এন্‌, বন খাব! সুত্রিত। 





১৩৯২। 





বোম্বাই পঞ্চাঙ্জ শোধন সভার নির্ণয়। ' 
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সকলেই জানিয়াছেন, বে দ্বারকাঁমঠের অধীশ্বর জগদগুরু শ্রীত্রীশঙ্করাচার্ধ্য 
ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত শাস্্জ্ঞ, আধুনিক 
গণিতশান্ত্রে দুনিপুণ ব্যক্তিগণ এবং পঞ্জিকাকারগণ ও ধর্দশান্ত্র বিশারদ পণ্ডি- 
মণ্ডলী সমবেত করিয়া, পঞ্জিকার সংস্কার জন্তা এক মহাসভ। স্থাপিত করেন। 
দৃক্‌ প্রত্যনসিদ্ধাস্ত ও ধর্মশান্ত্ের অরিরোধে, শ্রোত স্মার্ত কর্মানুষ্ঠানার্থ, পঞ্জিকার 
গণন! কিরূপে করিতে হইবে, ইহ। নির্ণয় করাই, "সভার বিচারধ্য বিষয় ছিল। 
সর্বদেশীয় গণ্য মান্য প্রা দেড়শত পণ্ডিতের সম্মতিযুক্ত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত, 
নাগরাক্ষরে মুদ্রিত, এক নির্ণ়পত্র, &ঁ সভা হইতে আমর! পাইয্লাছি। 

বঙ্গদেশ হইতে যে ৯ জন পণ্ডিত, এ দেশের প্রতিনিধি হইয়া তথাপ্স 
গিয়াছিলেন, তাহাদেরও সম্মতি চিহ্বুশ্বরূপ নাম, এই পত্রে ষুদ্রিত আছে। এই 
ধন্মনির্ণয়ে, সমবেত পণ্ডিতগণ, বিচারস্থলে, নাদ, (চীৎকার ) জন্ন, বিতপ্ড! 
প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছিলেন: আট দিন ব্যাপিয়া তাহারা পুর্বপক্ষ উদ্ভাবন 
ও.তাহার ষথাশাস্ত্র সমাধান ইত্যাদি করিয়া, পুনঃপুনঃ পরামর্শ পূর্বক, স্থুনা 
নিখনন্তায়ে, আট দিল বিচারের পর, প্রধানতঃ সাততী প্রশ্ন ও তাহার সমাধান, 
সর্বসম্মতিক্রমে মুদ্রিত করিযা, প্রচারিত করিয়াছেন । “ওরা ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ 
শুক্রবার তারিখের হিতবাদী পত্রিকায় ও এই প্রশ্ন ও সমাধান কটা, সংস্কৃত 
ভাষায় যুদ্রিত হইয়াছিল । «অনেকে দেখি! থাকিবেন। 
গ্রথন প্রশ্ন । 

» পঞ্জিক। গণন। করিতে সুর্যের বৎসরের পরিমাঁণ কত দিন, কত দণ্ড, কত 

পল ইত্যাদি স্বীকার করিতে হইবে ? এবং হুর্যা ভিন্ন অন্ত গ্রহ্রে গতির মান 
( ষেমন,.এফদিনের গতি ) কিনপ স্বীকার করিতে হইবে ? 


উত্তর । 
হর্য্য সিদ্ধাস্তোক্ত বর্ষমান, শ্বীকার করিতে হইবেণ হুর্ধযাতিরিক্ক গ্রছ- 


[২] 
গতিতে; বেধোপলন্ধ বীজ (বস্তির দ্বারা গ্রহ গতির পরীক্ষা করিয়া যে অন্তর, 
পাওয়া যায় তাহ!) সংশোধন করিয়া! লইতে হইবে । 
ছ্িতীয় প্রশ্ন । 

বৎসরে অস্কন গতির মান, কি স্বীকার করিতে হইবে? 
উত্তর। 
কুর্য্য সিদ্ধান্তোক্ত হুর্ষ্যের বর্ষপরিমাণ, যাহ! স্বীকার কর হইয়াছে, 
ভদস্ুলারে বর্ষে, অস্ননগতি কিঞ্চিৎ অধিক ৫৮ বিকলা হইবে । তাহাতেও 
বদি বেধস্থলে বৈগুণ্য উপলব্ধি হয়, তাহা! হইলে, বেধোপলন্ধ বীজ সংস্কার 
করিয়। গ্রহণ করিতে হুইবে। 
ভূতীয় প্রশ্থ। 
অয়নাংশ, ভিন্ন তিন মতে ১৮ হইতে ২৩ মংশ পর্যাত পাওয়! যায়। 
গ্রস্থারস্ত কালে অক্মনাংশ কত শ্রীকার করিতে হইবে ? 
উত্তর । 
আমাদের গ্রন্থারস্তকাল, শকাব্দ ১৮২৬ ইহাতে ২২ অংশের অধিক ও 
২৩ অংশের কম অক্রনাংশ, স্বীকার করিতে হইবে । 
' চতুর্থ প্রশ্ন |? 
 আরম্ত স্থান € ভগণাদি ) কি; স্বীকার করিতে হইবে ? 
উত্তর 
ক্রাস্তিবৃত্তে আরম্তস্থান, অয়নাংশ অন্গুসারে সচল ও নিশ্চল, ছুই+ই স্বীকার 
করিতে হুইবে। এবং পঞ্জিকাক় সান সংক্রান্তি ও নিরয়ণ সংক্রান্তি, ছুইই 
দেখাইতে হইবে । অয়নারস্ত ছয়, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইবে। 
পঞ্চম প্রশ্ন। 
দৃক্প্রত্যরের জন্ত বেধোপলব্ধ নব্য সংস্কার, গ্রহণ কর! যাইবে কি না? 
উত্তপ্ন। 
দুক্প্রত্যবের জন্ত যে বিষয়ে যে যে সংস্কার আবশ্তক সে সকলই বীজ 
সংস্কারকপে-প্রাছণ করিতে হইবে । 
ষ্ঠ প্রশ্ন | 
তিথি কি্পপে সাধন করিতে হইবে ? 
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উত্তর । 

শুট চন্দ্র ও সুরধ্য হইতে ভিথিমান, সিদ্ধ করিতে হইবে, স্থল ও হুল্ উততয় 
রীতিতেই করণ গ্রন্থে, দেখাইতে হইবে । 
সপ্তম প্রশ্ন । 

মধ্যরেখা কি স্ীকার্ধ্য ? 
উত্তর । 

উজ্জয়্িনী গতা৷ মধ্যরেখা শ্বীকার্ধ্য। 

করণ গ্রন্থে, নক্ষত্র সাধন; সাভিজিৎ ও নিরভিজিৎ, এই উভয় গ্রকারেই 
দেখাইতে হইবে। 

এই প্রস্ত্রোত্বরের ব্যাধ্যাবূপে,,যে সকল কথ! লিখিত হইয়াছে তাঁহ। খই | 

এই প্রশ্নোত্তরে বেধোপলন্ধ, এই স্থলে মূল সিদ্ধান্তোক্ত স্থিরচরযন্ত্রথার! 
উপলন্ধ বেধই গ্রাহ্থ কোটিতে ধরিতে হইবে । যদি তাহা না পাওয়। খায়, 
তাহ হইলে ধন্থানুষ্ঠানের যোগ্যকাল নির্ণয়ে সমর্থ, এরূপ অন্ত যন্ত্র দ্বারাও 
কার্ধা নির্বাহ কর! দোষাবহ নছে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে নূতন করণ গ্রন্থ নির্শীণস্থলে, গ্রহলা ঘব গ্রন্থেরই সংস্কার 
কর্তব্য । যেহেতু তাহার প্রচলন অধিক এবং তাহার সংশোধন সুখসাধ্য। - 

চতুর্থ প্রশ্নোন্তরে ভগণের আদি বিন্দুর নিশ্চল পক্ষে, প্লেবতী তারাকেই 
ভগণের আদিবিন্দু, মানিতে হইবে, ইহ! সাতজন পণ্ডিত বলেন। অবশিষ্ট 
সকলেই প্রকৃত প্রশ্নের অন্ুকুল উত্তর বলেন। এজন্ত বহু সম্মত গ্রহণ কর! 
হইয়াছে। আর সমন্ত বিষয়ে, সকল পঙডিতেরাই ঘখাস্থিত ও অনাকুণভাবে 
সম্মত্তি করিয়াছেন। তীহার1 এই নির্ণয় অনুসারে পরজিক। সাধনার্থ গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিতে, তত্ক্ষণাৎ এগার জন পঙ্ডিতকে উপযুক্ত আবন্তকীন় দ্রব্য 
প্রান করিয়া সত্বর কায নির্বাক করিতে নিধুক্ত করিক্নাছেন।। 

এই নির্ণয় বোম্বাই নগরে হইয়াছে এই জন্ত তাহারা সকলে বোথাই 
নগরকে ধন্তবাদ দিয়াছেন। ইতি-- 

এই নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য । 

বোম্বাই নগরে দমবেত পঞ্ডিতগণ গ্রহলাঘবকার গণেশ দৈবজের মতেই 

উল্লিখিত নির্ণয় করিয়াছেন । ইহা, গ্রহলাঘবের----" 


চি এ 


'সৌরোহ্র্কোহপি বিধুন্চ মঙ্ককলিকোনাজে। গুরুত্াধ্যজে। 
ইস্গ্রাহ চ কজং জ্ঞকেন্দ্রক মথার্য্যঃ সেযুভাগঃ শনিঃ | 
শৌক্রং কেন্জ্র মজাধ্যমধাগমিতীমে খাস্তি দৃক্তুল্য তাম্‌ 
সিদ্ধৈক্তৈ রি পর্ব ধর্শ নয় সৎকার্য্যাদিক ত্বাদিশেৎ ॥* 
এই বচনের তাৎপর্ষ্যের সম্পূর্ণ অনুসরণে, স্থির হইয়াছে। 
বর্তমান্কালে যাহার! পঞ্জিকার গণিত সংশোধন করিতে চাহেন। তাহার। 
প্রায় দকলেই এই পথের পথিক। 
দমবেত পণ্ডিতগণ। পঞ্জিক! সংশোধনার, গ্রহলাঘব গ্রন্থেরই বিশুদ্ধ সংস্কার 
কর্তব্য স্থির করিয়াছেন। 
আমর! এই নির্ণয় দেখিয়া বাস্তবিক আনন্দিত হুইয়াছি। নব সংস্কৃত 
গ্রহলাঘব দেখিতে পাইলে আরও আনন্দিত হইব। তদনুরূপ পঞ্জিক। প্রতি 
গৃছে দেখিলে। থে কি অপার ভানন্দ হইবে, তাহার তুলন| দাই । - 
প্রত্যক্ষেরঃ আশ্রয়েই জ্যোতিঃ-শান্ত্রের সটটি, প্রত্যক্ষের আশ্রয়েই তাছার 
স্থিতি, স্থতরাং প্রত্যক্ষের আশ্রয়ে তাহার শুদ্ধত। স্থাপন ও অবশ্ত কর্তব্য । 
এবিষয়ে কাহারও কোন সংশয় হইতে পারে না। 
 ইউরোশের লোকে বাণিজ্যাদি কাধ্যের জন্ত সুবিস্তীর্ণ অপার সাগরের 
মধ্য দির, পৃথিবাঁর সকল স্থানে যাতায়াত করে । সেই জনশৃন্ত অকুল সমুদ্রে 
তাছাপ্দের বিশ্ব পথদশক, জ্যোতিঃ-শাস্ত্র। আমরা পৃথিবার কোন স্থানে 
আছি ?! আমাদের গন্তব্য স্থান কত মাইল দূরে, কোন দিকে আছে? কত 
সময়ে আমরা তথাক্ব' যাইতে পারিব? ইত্যাদি প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য বার্থ 
উত্তরদাতা, একমাত্র জে)াতিঃশান্ত্র। এই কারণে সে দেশের লোকে, কারমলো- 
বাক্য এই শান্ত্রের উন্নতি কামন। করে। এবং সে দেশের পণ্ডিতের! 
যখোচিত পরিশ্রম ও বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, বছুকাল হইতেই ইছার 
সংশোধন ও পরিরক্ষণ করিয়া আমিতেছেন। 
আমাদের দেশের লোকের উক্ত প্রয়োজন নাই। কিন্তু দংসাররূপ অকুল- 
সাগরে পতিত ভারতবাসীর একমাত্র গন্তবা স্থান বর্গাদি। এই সাগর পার 
হইবার অর্নবপোত, বৈদিক ঘাগাহঠান। সেই অর্ণবপোতের পথ, বিহিত 
কালজান। ঞ্যোতিঃশান্ত্, সেই পথ দেখাইয়! দেয়, এই জন্ক মছষিরা জ্যোতিং- 
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শান্ত্রকে বেদের চক্ষুং বলিয়াছেন! ' এই একমান্র প্রয়োজন, পক্ষ্য করিয়াই 
আর্ধ্যভট, ব্রহ্ম গুপ্ত, গণেশদৈবজ্ঞ প্রভৃতি 'আচার্যগগ, ইহার সংশোধন ও 
পরিরক্ষণ করিয়। গিযাছেন। 

ইউরোপের স্তটিকাল পঞ্জিকার গণনার ভুল হইলে, জাহাস্থ লোকের 
ধন প্রাণ বিপন্ন ব1 বিনষ্ট হয়। আমাদের দেশের পঞ্জিকার তুলে, বৈদিক 
ক্রিয়। ফলের লোপ হয়। ক্রিয়ার ফলের বিনাশ হইল কি ন1, তাহ! কাহারও 
দেখিবার শক্তি নাই। কেহ দেখিতেও পায় না। এই নাদেখার অপরাধে 
দেশে জ্যোতিংশান্ত্র বিনই হুইয়া যাউক, ইন্থার সংশোধন ও পরিরক্ষণ 
অনাবশ্তক, ইহ! কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই ইচ্ছা! করেন ল।। এই জন্তই বোগ্াই 
নগরে সমবেত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জেযোভির্বিদ পণ্ডিত মগুলী, উকমত্য 
অবলম্বন করিয়া, গণেশ দৈবজ্ঞের অবলম্বিত রীতিতে, ইহার দংশোধন করা 
কর্তব্য স্থির £করিয়্াছেন,। 

আমাদের বঙ্গদেশে, বহুকাল হইতেই জ্যোতিঃশান্ত্রে প্রকৃত পণ্ডিত নাই। 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্থুপঙ্ডিত হইতে হইলে, গণিত শাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞানের : 
প্রয়োজন । অহর্গণ প্রভৃতির গণিত করিতে পাটীগণিতের নিপুণত। আবশ্তক, 
জ্যোতিষের গ্ররতেক নিন্মের মর্ম বুঝিতে, বীঞ্গগণিতের বুতপভির সর্বত্র 
প্রষ্জোজন। জ্যামিতি ন জানিলে, অক্ষক্ষেত্র প্রভৃতির উপপন্তি, হয় না।' 
প্যোৎপত্তি বা ভ্রিকোণ মিতি না জানিপে, স্ফুটগণিত স্পর্শ করিবার, 
কাহারও অধিকার নাই। ফল সংস্কারও তাৎকালিক গতি, বুঝিতে হইলে, 
বীতগণিতও ভ্রিকোণমিতির সহিত দীর্ঘবৃত্েরও চল গণিতের নিয়ম, জানাও 
আবগ্তাক | দিনমান, লগ্ন, লম্ঘন, নতি, বলন, দ্বৃকৃকন্ম্ন প্রভৃতি, চাপজাত্য ও 
চাপাজাত্যের নিয়ম ( গোন্টের উপর চাপক্ষেত্ের নিয়ম ) ন। জালিলে ফোন 
প্রকারে কেহ বুঝিতে পারে না। গোপসন্বন্ধে জ্যোতিঃশান্ত্রে যে সকল 
প্রশ্ন লিখিত আছে ব। হইতে পারে, উল্লিথিত গণিত শাস্ত্রের বিশেষ 
ব্যুৎপত্ভিব/তিরেকফে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিউ তাহার সমাধান করিতে সমর্থ 
নছেন।, এই সকল পর্যালোচন। করিরাঈ মহামুহোপাধ্যায় শীযুক্ত চর্জকাস্ত 
তর্কালঙ্কার মহথাশক্ন, প্রকা্ঠ সভায় সরলভাঁবে, মুক্তকণ্ঠেই বলিগ্পাছেন' থে 
“আমি জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছুই জানি না, জ্যৌতিঘ শাস্ত্র পড়ি নাই” 
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বর্তমান সময়ে, তর্ফীলগ্কার মহাশয়ের ভ্তায় সরি বজগদেশে ছুর্লভ। তিনি 
অনর্থক বিদ্যা খ্যাপন করিতে কখনও প্রয়াস করেন দাঁ। এই. জন্তই 
তিনি প্রত পণ্ডিত পদবাচ্য ও আমাদের আস্তরিক তক্তির পা তিনি, 
যখন জ্যোতিষ শাঙ্ক্ের নির্ণক্ন করিতে অপারক 3 তখন এদেশে আর কে, 
জ্যোতিষ শাঙ্ বিষয়ে, আমাদের সংশয় নিবরাস করিয়া, তত্বনির্ণয়' করিয়া- 
দিবেন । সুতরাং বোদ্বাই সভায় সমবেত জোতিষিকগণ, তকমত্য অবলম্বন 
করিয়। যাছ। নিণয় করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা, আমাদের 
শ্রবণ করা কর্থবা নহে। 
তথাপি নৈষ্বাকিকগ্রধান, মছামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাণীশ 
মহাশয়, পঞ্জিক। তত্তনির্ণয় নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাঁশ করিয়াছেন । 
তিনি বর্তমান বঙ্গ সমীজের গতি, উত্তমরূপেই বুঝিয়াছেন । এই সমাজে 
যে সকল বিস্তা! বুদ্ধিসম্পন্ন, গণণ, মান্য, নবা, সভ্য, লোক আছেন" তাহাদের 
পঞ্জিকার সহিত সম্বন্ধ অতি অল্প, স্থতরাং তীহার! অমূল্য উপার্জনের সময় নষ্ট 
করিয়। বুথ! পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধতার বিষয়ে মনত সংযোগ করিবার অবসর পান 
ন1। তাহাদের তারিখটা ও বারটী হইলেই কার্ধ্য চলে। পঞ্জিকার সহিত বৃদ্ধ 
ও স্রীলৌকদিগ্রেই বিশেষ সম্বন্ধ । কিন্তু তাহারা গঙ্গাঙ্গানে গিয়া, খাটিয়ালের 
নিকটেই তিথির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া! সন্তুষ্ট হন। ষদি কখন কোন সন্দেহ 
উপস্থিত ভয়, তাহা হইলে পুরোহিত মহাশন্বকে ও এক বার জিজ্ঞাসা করেন? 
পুরোহিত মহাশয়ের কথ। ও ঘাটিয়ালের কথার একা ভইলে, আর কাহার 
সাধ্য যে তীছাদের মতের অন্তথ!। করে। তাঁহার? জ্যোতিষ ও জানেন না, 
ধর্ম শান্্ও. দেখেন না, সংস্কৃত ভাষাও বুঝেন না/-বুঝিতে ইচ্ছাও করেন না। 
কেবল জানেন যাটিয়ালকে ও পুয্পোহিত মহা'পয়কে, এতস্ৃতয্ের কথার 
বিরুদ্ধে, ভিথি, হাতে ধরিয়। দিলেও তাহাদের বিশ্বাস হয় না। বঙ্গলমাজ, 
এই প্রকারে স্ত্রীলোকের, ইহা নিশ্চয় করিয়া, নিজের প্রভূত সম্মান ও খ্যাতির 
গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে স্তির করিয়াছেন। যে আমি যাহা! বলিব, 
তাহাই শান্্র। আমার জ্ধখাই পুরোহিতের! ও ভ্্রীলৌকেরা, ব্যাস, বশিষ্ঠের, 
কথ! মনে করিবেন, সুতরাং আমার মুখে যাহা আসে, তাহা বলিয়াই পঞ্জিকার 
তত্বনিরণনন করিয়া ছাপাইয়া দিই। যাহাঁরা কিছু বুঝে, তাঁহারা আমার পুস্তক 
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পড়িবে না, দেখিবেও না। অন্তে। ভাবিবে মহামহোপাধ্যাপ্স যখন লিখিয়!- 
ছেন, তখন ভালই হইয়াছে, আঁষরী উছ্ছার বুধির কি? এই জন্যই তিনি 
ধিশৃজ্ঘলভাবে, কতকগুলি সংস্কৃত কথা! তুলিয়া, তাহার" অর্থ ও গ্রস্থকারের 
তৎপর্ষ্যের প্রতি, কোন দৃষ্টিপাত ন। করিক্া), একটা, আধটা শব্দ বাঁ. একটা 
'আধটা বিভক্তি, আশ্রয় করিয়া, মনের মত অভূতপূর্ব, এক এক গ্রাকার অর্থ 
করনা করিয়া পঞ্জিকার তত্বনির্ণয় লিখিয়াছেন। গুপ্তপ্রেশের অধিকারী 
মহাশয়ও পঞ্চিকার ব্যবসার খাতিরে, ' তাহা মুদ্রিত করিয়া, প্রচার 
করিয়াছেন । আমরা কিস্ত সমাজ স্ত্রীলোকের কি পুরুষের তাহা? বিচার 
করিব না, সতোোর অনুরোধে, সর্ব সত্যস্বরূপ। সিদ্ধান্ত ভারতীর অনুরোধে, 
ইহার যথাশান্ত্র প্রতিবাদ করি, সত্যস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
এই পঞ্জিক! তত্বনির্ণয়ে যে সকল কথ। আছে ইহার মধো, শ্রাদ্লোপের কথাটাই 
নবাবিষকূত, দতততিন্ প্রা সকল কথাই নবন্থীপেক ৬মহেন্জনাথ বিদ্ভারণ্য মহাশয় 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিগ্লাছিলেন। মহামন্োপাধ্যায় শ্রীধঘুক্ত মহ্থেশচন্্ 
নায়রত্ব মহাশয়, তাহার বথাশান্ত্র সম্পূর্ণ উত্তর লিখিয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
'ও সর্ধত্র প্রচারিত করিয়াছেন। ইহাতে সেই বিস্তারণ্যের কথাই অতিরঞ্জিত 
করিয়া লিখিত হইয়াছে। ভ্তাক়রত্মমহাশয়, হেমাদ্রি, নির্ণয়সিদ্ধুঃ কালমাধব 
প্রভৃতি স্বতি নিবন্ধ হইতে, বুতর সন্দর্ভ উদ্ধ'ত করিয়া, বিলক্ষণ রূপে প্রমাণ 
করিয়। দিয়াছেন যে হ্মোদ্রি, নিণকসিস্কু; কালমাধব প্রভৃতির গ্রস্থকর্তার! 
বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় নিয়ম, মানিয়। চলেন নাই। গর পুস্তকে পারিতাষিকতার 
কথ, কমলাঁকর দৈবজ্ঞের কথা, বাযুপুরাণের কথা” দুকৃকর্্বের কথা ও 
নতকর্ম্ের কথা, বিশেষ করিয়া, বুঝান আছে। কিন্তু তত্বনির্ঘয়কর্তী, স্তায়রত্ব 
মহাশয়ের উত্তরের প্রতি দুট্টিপাত করেন নাই। বোধ হয় তিনি জ্যোতিষ 
শাকের ষতে উত্তর চান। তাহার সে অভিলাষ পুর্ণ করিতে .চেষ্টা করিব ।, 
অগ্র্রে তাহার বড় আদরের শ্রাদ্ধ লোপটার আলোচন। কর! যাউক। এই 
্রান্ধ লোপটী বড়ই মাতব্বর, ইহাদ্ধার৷ রখুনন্দন স্থার্ত, স্পষ্টাক্ষরে, বাণবৃদ্ধি 
রসক্ষত্ববাদী হইতেছেন। বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ শোধন সমিতিতে, প্রতিনিধি 
পাঠাইবার জন্ত সংস্কতকলেজে, যে সভাহয়, এ সভার সর্ব সন্্তিক্রমে, স্থির 
হয় “বঙ্গদেশে যে সকল স্মৃতিনিবন্ধ টলিতেছে, তাহার সহিত বিরোধ না হইলে 
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বোঁাই সভার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ কর! যাইতে পারে” আমাদের মহাঁমহ্োপাধ্যাকগ, 
এই শ্রাদ্ধ লোর্প, সম্বল করিয়াই বোধ হয়, উক্ত প্রতিজ্ঞায় পুর্ণভাঁবে সম্মতি 
প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় বিলক্ষপ অঙ্গভঙ্গী ও বাঙ্গশ্বরে ' সকল 
সভাযাকে বেশ হাসাইয়া, এই শ্রাঙ্লোপ প্রকাশ করেন, শ্রীযুক্ত বিশ্বভর 
জ্যোৌতিযার্পব মহাশয়, অমূল্য রদ্ধ বোধে, ইহাকে নাগরাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় 
মুক্রিত করিয়া, সকল সভ্যকে পরাভব করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে, বোম্বাই 
লইয়া গিয়াছিলেন। এই পঞ্ভিক! তত্ব নির্য়েও প্র শ্রান্ধলোপটা, অতিশয় 
দাস্তিকতাঁর স্থিত মুদ্রিত করিয়াছেন এবং শ্রাদ্ধলোপ, শ্রান্ধলোপ, বলিয়! 
কতকথ! যে বলিয়াছেন তাহার ইত! নাই। সেই মহামহোপাধ্যায়ের বড় 
সাধের শ্রাধলোপের উদ্াহুরণটা এই ৮ 

কোন তিথি, পূর্ধবদিন*৬ দণ্ড বেল! থাকতে আরস্ত হইয়া, পরদিন ১৪ 
দণ্ড আছে। 'দিনমান ৩০ দড। দশক্ষয় বাদীর পরমাল তিথি ?* দণ্ড। 

পূর্বদিন ৬ দণ্ড রাক্ষসীবেলা। পরদিন ১৪ দণ্ডের পরে গোৌণাপরান্ন। 
এই গৌণাপরাহ্ধে তিথির ব্যাপ্তি হইল না, স্থতরাং দশক্ষয় বাদীর শ্রা্ধ লোপ। 

(পঞ্জিকাতত্ব নির্ণয়ে ৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন ) 

ইহার সমর্থক স্মার্ভ বাক্য, এইরূপ তুলিন্াছেন। 

উভয় দিনে মুখ্যাপরাহুকালালাভে পরদিনে গোৌণাপরাহ্ৃকাললাতাৎ 
তত্ৈর শ্রাদ্ধমূ।” 

কিন্ত শ্মার্ত তিথিতত্বের সামান্ত কাণ্ডে, সাধারণভাবে, স্পষ্টাক্ষরেই 
লিখিক্সাছেন যে “প্রশস্তকালালাভে তু সামান্তকাল মাদায় যুগাদিন! ব্যবস্থা” । 

এই স্থার্ত বাক্য অনুনারে উক্ত উদ্দাহরণে শ্মার্ভের। অবস্থাই শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা 
দিবেন । কোন দোষই নাই। কিন্ত মছামছোপুধ্যার় তাহা করিবেন না, 
.ভিনি একটা পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পদ পাইক্কাছেন “গৌণাপরাহৃকাধলাভাৎ” 
এই পদের পঞ্চমী বিভক্তির বলে, করিবেন না । তিনি লিথিক়াছেন “যুদি 
সামান্য কালে কৃত্য হয়, তাহা! হইলে শ্মরর্ত ভন্রাচার্যের উল্লিখিত হেতুটী 
বাভিচরিত হইবে। অন্তত্ব দামান্ত কালে কৃত্য, শাস্ত্র সিদ্ধ হইলেও এই স্থলে 
বলিবার উপায় নাই। ইহা সিদ্ববন্নির্দেশ। ইইাদ্বার৷ রঘুনন্দন ভর্টরাচারধ্য 
বাণ বৃদ্ধি রসক্ষ্ম এই নিষধমের সম্পূর্ণ পক্ষ পাত়ী”। 
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এ' বিষয়ে কোন মহাত্মা! বলিয়াছেন, যে বাণ বুদ্ধি রসক্ষয় নিস্মষেও পৌষ 
মাপেক বেলাতে গৌণাঁপরাস্থ কলের '্অলাভ হইবে। 

ইছার উত্তরে মহামহোপাখ্ায়। নিজহন্তে লিখিকয়াছেন "ইহা! তীহার 
(মহাত্মার) নিতান্ত ভ্রম। তাহার বোঝা উচিত ছিল, যে পৌষমাসে 21 
দ্ডে মুহূর্তমান তয়। ৪1 দণ্ডে রাক্ষসী বেল! হইবে, ১০। দণ্ডের পরেই 
গৌণাপর্াহ্ন হইবে» এইত হুইল, পঞ্জিকার তত্ব নির্ণয়ও শ্বার্ত ভট্টাচার্যের 
স্শষ্টাক্ষরে রসক্ষয় মান! । 

এক্ষণে আমরা বলি, ষহাত্বা অতি উত্তম কথাই বলিয়াছেন । ১। দণ্ডে 
মুহূর্ত হইলে, বান্তবিকই মহামহোপাধ্যায়ের মতে, রসক্ষয় বাদীরও শ্রাদ্ধ লোপ 
হয়। মুহুর্ধমান ১৩ সুতরাং ,দিনঙগান ২২৩০ রাত্রিমাণ ৩৭1৩০ রসক্ষয় 
বাদীর পরমাল তিথিমাঁন ৫৪ দণ্ড । 

কোন তিথি পুর্বদিন ৫ দণ্ড ৫৫ পল থাকিতে আস্ত, হইক়্া, পর দিন 
১৭ দণ্ড ৩৫ পল পর্যন্ত আছে। একূপ কল্পন1 করা গেল। 


পূর্বদিনে রাক্ষসীবেলা 81৩৪ 
ভগ্ধ যুহুর্ত ১1২৫ 
রাক্তি ৩৭1৩০ 
পরদিনে তিথি ১০1৫৫ 3 
পূর্ণ তিথি ৫815 


এখানে, পাচ পল মাজে, গৌণাপরাহ্ে তিথির প্রাপ্তি হইয়াছে, পাঁচ পলে 
তুই মিনিট হুপ্ন। মহামহোপাধ্যায় রি সিদ্ধবরিদেশি জেখিয়া হেতুর বিচার 
ভয়ে ছই মিনিটে শ্রাদ্ধ করাইবেন ? 

ইছা আচমন করিতেই ফুরাইবে। গন্য স্মার্ডের! কিন্তু একপ স্থলে সামন্ত 
কালেই শ্রান্ধ ব্যবস্থা দিবেন। যুহুর্তকাঁল না! পাইলে, তাহারা লাভ বা প্রাপ্তি 
বলেন না। আরও কিঞ্চিৎ অক্ষাংশ অধিক হইলে, এক মিনিটও থাকিবে 
না, তখন আচমনও চলিবে ন1। 

যেরূপ ঘটনার ভারতবর্ষে, সম্ভাবনা আছে, তাহাতেও দেখুন। কাশ্মীর, 
অক্ষাংশ ৩৪1৬ ্ক্ষিণ পরমক্রাস্তি বিবাদ ভয়ে ২৩২৭ পরিবর্থে ২৪ অংশ ধরা 
গেল। 


] ১৯ ] 
গরমায় দিন ২৩৫৮ রাত্রি ৩%।২ যুহূর্ত ১৩৬ রাক্ষপী বেল। 818৭%.গৌণাপ- 
রাহ্ের আরস্ত ১১দও ১১পল পরে হইবে। | 
'ধ্ই কাশ্ীরে, কোন. তিথি, পূর্বদিন * দণ্ড ২১ পল থাকিতে আর্ত 
হইয়ণ, পরদিন ১১ দণ্ড ৩৭ পল আঁছে। এখানে ২৬ পল মাত্র গৌগাপত্াছ্ে 
তিথির ব্যাণ্ি হক্স। ইহা দশ মিনিট, শ্রাদ্ধে অযোগ্য । সুতরাং স্বসক্ষয়ের 
শ্রান্ধ হইল না 


পূর্দিনে রাক্ষসী 818৭ 
ভগ্ন মুহষ্ধ ১৩৪ 
রাত্রি ৩৬২ 


গরদিনের তিথি ১১1৩৭ 
পূর্ণ তিথি। জগত 
রঙ্গপুরে, অক্ষাংশ, ২৫1৪৪ পরমাল্প দিন ২৫1৫২ রাহ্রি ৩৪.৮ সু ১/৪৩ 
রাঁক্ষদী ৫1১ এখানে ১২ দণ্ড ৪ পল পরে গৌণাঁপরাহ্ন। কোন তিথি 
রঙ্গপুরে ৬ দণ্ড ৫* পল দিন শেষে, আরম্ত হইয়া! পরদিন ১৩ দণ্ড ২ পল 
আছে। এম্থলে ৫৮ পল বা ২৩ মিনিট, গৌণাপরাক্ধে তিথি ব্যাপ্রি হওয়ায় 
রসক্ষয়ের শ্রান্ধ লোপ । 
কলিকাতা, ঘক্ষাংশ ২২৩২ পরমার্প দিন ২৬২৬ রাত্রি ৩৩।৩৪ মুহূর্ত ১৪৬ 
রাক্ষপী ৫১৭ এখানে ১২ দণ্ড ২* পল পরে গৌণাপরাহ্ধ। কোন তিথি 
কলিকাতায় ৭ দণ্ড দিন শেষে, আরম্ভ হইয়া পরদিন ১৩ দণ্ড ২৬ পল 
আছে এখানে গৌণাপরাহ্ে ৬৬ পল বা ২৬ মিনিট, তিথির ব্যাপ্তি হইতেছে 
ইহা ও শ্রান্ধে অযোগ্য, * অতএব সামান্যকালে, কৃত্যই সকল স্মার্থে ব্যবস্থা 
দিবেন, কিন্ত মহামছোপাধ্যায়ের বজমানদিগের দশ! কি হইবে? তাহারা ত 
কার অন্যের ব্যবস্থ। মানিবে না। তিনিও নৈয়াধিক হইয়া হেতুর বাভিচার 
কিরূপে,সহ করিবেন। আবার শ্রাদ্ধ লোপ না হইলে বোম্বাই নগরের নির্শয় 
্বীকার করিবেন । সাক্ষী, পঞ্জিকা সভার বিবরণী ছাপান আছে। 
 (ব্িবরণীর ২ পৃষ্ঠ। দেখুন ) 


* গরমবন্ধু গযুক্ক তে শ্মৃতিতীর্থ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, ১৩১১ সালের 
১৪ গৌধ ওপ্তপ্রেস পর্জিক্ায় সপ্তমী ১৩।৫৫ পল মুহুর্ত ১৪৬ গৌথাপরাক্ষে তিথি ১৩৫ 
হুতরাং রসক্ষয়ের প্রদ্ধলোপ | 
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এইরূপে উভগ্ন দিনে তিথির অপ্রান্তি জন্য শ্রাদ্ধ লোপ, যে পৌষ মাসের 
দিনেই হুইবে তাহা নছে। শারদ বিষুব হইতে বাসস্ত বিষুব পর্য্যস্ত রসক্য় 
বাদীর শ্রান্ধলোপের আ।পতি হইতে পারে। সে দকলপস্থলে সামান্য কাল 
লইগ্লাহ শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা করিতে হয় । সেইরূপ দশক্ষয় বাদীরও শ্রান্ধ লোপের 
আপত্তি হইলে, সামান্য কাল লইর়াই ব্যবস্থা হইবে। 

ষে সপিগীকরণের শ্রাদ্ধলোপ লইয়! রঘুনন্দন, স্পষ্টাক্ষরে রসক্ষয় বাদী 
হইতেছিলেন। তাহার সে অপবাদ দুর হইল। এক্ষণে আর তিনি রসক্ষয়বাদী 
নহেন। এবার আমর! তাহাকে দশক্ষন্নবাদী বলিব। কারণ রঘুনন্দন, অমাবস্ত। 
শ্রাদ্ধ প্রকরণে “উভয় দিনে বাসর তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত শ্রাদ্ধ লোপাপতেঃ” 
এইক্প ৰাক্য লিখিয়াছেন। বাসর, তৃতীয়াংশ, বলিতে দিনমানের তিন ভাগের 
এক ভাগ, উভয় দিনে বাঁসর তৃতীয়াংশে তিথি ন। থাকিলে, তিথির দশক্ষর 
আবশ্তক। ৪উত্ত বাক্যটী যে কেবল স্মার্তেরস্মৃতিতেই আছে, এমন নঞে 
শ্রাদ্ধ বিবেকেও ঠিক প্র কথা আছে। কেবল শ্রাদ্ধই কেন, দিনমানকে তিন 
সমান ভাগ করিলে, গ্রাথমভাগ পুর্বাহ্ন, মধ্যভাগ মধ্যাহ্ন, শেষভাগ অপরাহন। 
্ার্ভ এই পূর্বাহ্থাদিতেও উভয় দিনে, তিথির অব্যাপ্তি দেখিস! সামান্য কাল 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন, পুর্বাহ্ছাদিতেই করিতে হইবে, এরূপ বন গাই। ইহা 
দ্বারাও ম্মার্ত দশক্ষর বাদী হইতেছেন। 

বস্ততঃ যে শ্রাদ্ধলোপ দেখিয়! মহামহোপাধ্যায় অনেকদিন পর্য্যন্ত, অনেক 
কথ। বলিতেছেন। তাহা বাদর তৃতীয্বাংশে তিথির অব্যাপ্তিমূলক | দ্রিনের 
২ মুখ্যাপরাহ্ন। দিনের 3 গৌণাপরাহ। এতছুভয়ের যোগে (5 
»উ) সর্বদাই দিনের তৃতীয়: ₹শ হুইবে। দিনের তৃত্বীয়াংশে যে উভয় দিনে 
তিথির ব্যাপ্তি সর্ব! থাকে,ন।। তাহ] স্মার্ত বেশ বুঝিতেন ও বেশ জানিতেন। 
সেই জন্তই বাঁপর তৃতীয়াংশে তিথির অপ্রাপ্তি দেখিস, শ্রান্ধলোপের আপতি 
ধইতে পারে বলিয়াছেন। মহানহোপাধ্যায় আপত্তি উড়াইয়। দিয়, একেবারে 
লোপ দোবিক়াছেন ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্জিক। ফেলিয়। দেওয়াইয়ছেন । ফলতঃ 
দশক্ষয় ,বাদীহ হউক, আর রসক্ষয় বাদীই হউক, উভয়েরই মধ্যে মধ্যে উভয় 
দিনে বাসর ভৃতীগ্জাংশে তিথির অব্যাণ্ডি হইয়া থাকে। দৃশক্ষয় বাদীর অনায়া- 
সেই হয়। রসক্ষয় বাদীর উভয় দিনে মুহূর্ত ভগ লইয়! হয়। এইমাত্র প্রভেদ। 
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'ার্ত ভিথিতব্বেঠ সাধান্ত কাঁখে আকাশে পত্ধিবৃপ্তমান মুখ্য. তিথিই 
ধণ্মকার্ধেযর উপষোগী, ইহু। স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন । তীছার স্পষ্টাক্ষর 
কষ্বটা এই । ৰ 

প্রমাণাস্তর লভাত্বেন ক তিথ্যাদি গুণ ইতি। 
ইছার মর্ঘ--ধন্ম কর্মের গ্রমাণ যেষন বিধিবাক্য (শান্ত বাক্য) তিথ্যদির 
তেমন নহে। ইন্থাতে শা (শাস্ত্র রাক্য) ভিন অন্ত প্রত্যক্ষা্দি গ্রমাণ 
আছে। এখানে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাশ্রিত গণিতই সেই প্রমাণ। 
 বধুনন্দন তিথিস্বরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহ! এই। 

তথাহি গোভিলঃ। নৃুর্ধ্যাচন্দ্রমসে। ধঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সা মাবন্তা ইতি 
পরঃ সন্নিকর্ষশ্চ উপর্ধধোতাবাপন্ন সমহুত্রপাতন্তাক়েন রাশ্েকাংশাবচ্ছেদেন 
সহাবস্থান রূপঃ। ভথাচ অমাবন্তাঘটক তাদৃশসহা বস্থা নযুক্তার্কমগ্লাৎ চন্ত্রমগুলস্ত। 

অর্কান্িনি:স্থতঃ গ্রাচীং বদ্‌ যাতাহরহঃ শশী । 
ভাগৈষ্বাদিশভিস্তৎ স্তাভিথি শ্চান্দ্রমসং দিনম্‌ ॥ 
ইতি স্ষ্য সিদ্ধাস্তোক্তেন। 
ভ্রিংশাংশ কম্তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে। 
'আদিত্যাঘিপ্রস্কষ্টস্ত ভাগঘ্ধাদশকং যদ] । 
চন্ত্রমাঃ গ্তাতৃদ। রাম তিথি রিত্যাভিধীয়তে ॥ 
ইতি বিষ্ণু ধর্দোত্তর বচনাৎ। 
রশিহ্গাদশাংশ ঘ্বাদশাংশ ভোগাত্বক নির্নমরূপ বিয্বোগেন শুক্লায়াঃ প্রতি 
পদাদি তত্তৎ তিথে ক্ষৎংপত্তিঃ। এবং পনুর্ধ্যা চক্ত্রমলে। বং পৰে বিপ্রকর্ষঃ সা 
পৌর্শষাপী” ইতি গ্রোভিলোক্ত পৌর্ণমাসীঘটক সপ্তমরাশ্ঠবস্থানরূপ পরম 
বিগ্োানন্তরং অর্কমগ্ডলগ্রবেশার চন্দ্রমগ্ডলন্য 'রাশিঘাদশাংশ দ্বাদশাংশ 
ভোগাব্ম ক সন্গিকর্ধেণ কৃফঠাযাস্তৎ ততত্ভিথেরুৎপতিঃ1 

বার্ড এই সন্দ্ভে, কুর্ষয সিদ্ধান্ত হইতে একটী এবং বিষু ধার্দোত্র অর্থা 
বন্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটী, এই ছুইটী তিথির লক্ষণ লিখিঝাছেন। এই ছুইটী 
লক্ষধের অর্থ একই, কোন ভেদ নাই। এ ছুইটীই ৩৯ তিথির সাধারণ লক্ষণ, 
এই লঙ্গণকে লক্ষ্য করিয়াই, ভারতবর্ষে বস্ৃকাল হইতে ভিথিক গণনা হয়। 
এই ছুইটী লক্ষণের সিদ্ধান্ত শাস্ত্র অনুসারে, সর্বসাধারণের বোধগম্য অর্থ এই । 
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যে সময়ে তিথির গণনার আবন্তুক সেই সময়্ে। পুথিবীর কেন হইতে সুর্য 
কেন্ত্রাভিমুখে, এক সুত্র কলপনাকর | এ সময়ে চক্রের যদি শর (1-801653৩) 
নাথাকে, চন্্রকেন্ত্রীভিসুখে, শর থাকিলে শর মূলে, ভোগস্থানাতিসুখে আর 
এক সুত্র কল্পনা কর। ভৃকেন্দ্রে, এই ছুই সুত্রের অন্তর্গত কোণ, গত তিথি । 
ধঁ কোণের অংশাদি পরিমাণকে ১২ স্থারা ভাগ করিগে ভাগফল প্রতিপদাছি 
গত তিথির সংখ্যা হইবে। অর্থাৎ বার বার অংশে এক এক তিথি হুইবে। 
এই কোণ ত্রিকোণ মিতির কোণ পরিভাষ। অন্ুসাদ্ধে জানিতে হইবে। 
অমাবস্তাঁর অত্তে এ কোণের অভাব থাকে, তাহার পর ক্রমে বাড়িয়া 
৩৬ অংশ বা অভাব হয়। মহধি গোভিলও এই কোণের মান লইয়াই 
অনাবন্তা ও পুর্ণিমার লক্ষণ বলিয়াছেন। তবে গোভিল ধর্মশান্্ লিখিয়।- 
ছেন, জ্যোতিষশান্ত্র নছে। এই অ্অন্ভ তিনি, সাধারণ প্রতীতির অনুসারী 
জ্যামিতিক »কোণপরিতাষাই ব্যবহার করিয়াছেন, তাই তিনি পূর্বোক্ত 
কোণের পরম বৃদ্ধি ১৮০ অংশ হওয়াকেই, হু্য চন্দ্রের পরম বিপ্রকর্ষ 
বলিয়াছেন। এবং উক্ত কোণের পরম হ্বাঁস অর্থাৎ অভাবকেই পত্বম সংকর্ষ 
বলিয়াছেন। যখন এ কোণের অভাব হইবে, তখন কোণন্চক শুত্রন্য় এক- 
সুত্র হুইয়া যাইবে। তখন পৃথিবাকেন্্র হইতে স্থষ্যকেন্ত্র পর্যন্ত একটা সুত্র 
কনা কনিপে, এ হত্রে চন্দ্রের কেন্্র বা কথন চন্দ্রের ভোগ স্থান থাকিবে, 
ইছাকেই সুধ্য চক্ত্রের যোগ বা অমাস্ত বলে। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে ইহারই গণিত 
করিবার ক্রম লিখা থাকে । অতএব ুর্য্য সিদ্ধান্ত, বিষুর ধর্মোন্তর ও 
গোভিলেক্ লক্ষিত ভিথি পদার্থের কোন প্রভেদ নাই। অতএব রথুনন্দন 
আকাশে পরিদৃন্তমান মুখ্য তিথিই যে ধর্মকার্যের জন্য বণনা করিপাছেন। 
তাহাতে আর পাংগুপাদ হাঠ্লকেরও সংশয় হইতে পারে না। কিন্ত আমাদের 
মহামহোপাধ্যায় বলেন “আকাশে পর্দিদৃশ্তমান মুখ্য তিথি ধর্মকার্দ্য উপধোদী 
নঃহ, পাগ্িতাষিক তিথি নক্ষত্রাদিই ধর্মাকার্য্যে উপযোগী” তিনি & পারিভাষিক 
কথাটী পাইলেন কোথা ? বিদ্ধাস্ত শাস্ত্রে কোন স্থানে একথা নাই । জগদীশ, 
স্তায় শাস্ত্রে লিখিক়াছেন “যন্বাধুনিক সন্কেত শাজিত্বাৎ পারিভাষি কংশ। 

কিন্ত পঞ্জিকার বিচারে এ জ্ঞায়ের পারিভাষিক পরিত্যক্ত হ্ইয়াছে। 
ব্যাকরণে আছে গ্রন্থস্ত সংক্ষেপ নির্বাহাথং সংকেত বিশেষ; পরিভাষা” | 
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এস্বলে এরূপ পারিভাষিক ও নছে। তবে এ পারিকাকিক শব .ক্োগ!, হইতে 
আসিল? যাহার আশ্রয়ে লিখিয়াছেন, যে ধর্শকাখ্যের তিথি নক্ষাদি পারি- 
তাষিক” পঞ্জিকার তত্বনি্ণয়ে “অষ্ট মাংশে চতুরদস্টাঃ” ইত্যাদি একটী কাত্যায়ন 
স্বতির বচন আছে । এই বচনের ল্মার্ভের ভিঝ্িতত্বে কিঞ্িৎ বিডাঁর আছে, 
সেই বিচারের মধ্যে পারিভাষিক শব্ধটা আছে, তাহার অর্থ কাল্পনিক ক্মথাং 
মিথ্যা। এই শব্দটার বলেই কি আকাশের তিথি পদ্দার্থ মিথ হইয়াছে ; 
গণিত শান্ত্র মিথ্য। হইয়াছে । সংক্রান্তি শিথ্য। হইয়াছে। দৃক্তুল্যতা মিথ্য। 
হইয়াছে । গ্রহ্ণও মিথ্যা হইয়াছে । দ্নেখ! স্বাউক ন্মার্ডের স্বৃতিতে কি 
আছে। যাহ। আছে তাঁহ। এই-. 
নচ “অষ্টমাংশে চতুর্দস্তাঃ ক্গীণোভবতি চন্দ্রমাঠ। 
অমাবস্তাষ্টমাংশেচ ততঃ কিলভবেদনুঃ ॥৮ 

ইতি কাত্যার়নীয় দর্শনাৎ চতুদন্তাঃ শেষযায়ে পঞ্চদপ্ত'ঃ কলায়াঃ 
ক্ষয়ারস্তাৎ দর্শীস্তযামে আস্ত কলায়া উৎপত্তে ধিরোধ ইতি বাচ্যং তস্ত 
দর্পশ্রান্ধোপযুক্ত পারিভাষিকক্ষয়োৎপত্তিপরত্বং নতু তৎ্:বাস্কবং স্থতি্যোতিঃ- 
শাস্ত্র বিরোধাৎ। 

কাত্যাক্সম বলিলেন, চতুর্দশীর শেষ অষ্টমাংশে অমাবস্তা এবং অমাবন্তার 
শেষ অষ্টমাংশে প্রতিপদ । ল্মার্ভ বলিতেছেন ইহ1 হইলে জে)াতিঃশাস্তের 
সহিত স্থৃতি শাস্ত্রের বিরোধ হয়। অতএব জ্যোতিঃ শান্তরসিদ্ধ চতুদশীই সুখ্য 
চতুদশী কিন্তু তাহার শেষ অষ্টমাংশকে যে অমাবন্ত1 বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা, 
কাল্পনিক, এইরূপ অমাবস্তার ও শেষ অষ্টমাংশকে যে প্রতিপদ বলিয়াছেন 
তাহাও কাল্পনিক । দর্শশ্রান্ধ ব্যবস্থা! করিবার জন্তই এরপ মিথ্যা কল্পনা কর! 
হইয়াছে । এক্ষণে সকলে বিবেচন। করিয়া দেখুন, যে আকাশে পরিদৃহ্মান 
মুখ্য চতুর্দশী শেষ অষ্টমাংশ, বদি দর্শশ্রাদ্ধের জন্ত কাল্পনিক অমাবস্তাই হয়, 
তাঙ্থাতে মুখ্য চতুর্দঘশীর নিরূপণ অনাবশ্তক হইল কি প্রকারে ? মুখ! চতুর্দিন্টর 
জান বিন। আটভাগ কাছাঁকে কত্িব? এইরূপ মুখ্য অমাবস্ঞার জ্ঞান না, 
থাকিলে, ফোন অমাবন্ডাকরে আট দিয়! ভাগ দিব? ' ইহ খারা মুখ্য তিথির 
খও্ন কইতে পারে না, বরং অত্যন্তাবগকতাহ প্রতীত হছয়। ইনার উদ্দাহরণ- 
যুক্ত অথ এইরপ, খ্রীঃ ১৯৫২৯ আগষ্ট মঙ্গলবাক বিশুদ্ধভাবে গণিত মুখ্য 
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চতুর্দশীর মান ৫৪ দওড ২৭ পল । ইহার অষ্টমাংশ ৬ দণ্ড ৪৮ পল এইক্প 
৩* আগষ্ট বুধবার অমাবন্যাঁর মাঁন 4৩ দণ্ড ২১ পন্া। ইহার তাষ্টমাংশ 
৬ বড ৪০ পল। চতুর্দশীর সমান্তির পূর্বে ৬ দণ্ড ৪৮ পল দর্শশ্রান্ধের জন্য 
কালনিক অমাবস্যা এবং অমাধগ্তার সমাধির পূর্ধে, ৬» দণ্ড ৪০ পল দর্শশ্রাদ্ধের 
পক্ষে কাল্পনিক মিথ্য! পতিপদ। ইহাত্বার' শুদ্ধভাবে চতুর্দশী জানিতে হইবে 
না বা শন্ধভাবে অমাবন্তা জানিতে হইবে না) ইহা! মহামহোপাধায় কিরূপে 
স্থির করিলেন ? তাহার ধর্্মকার্যে উপমযোগিতাই ব1! কিরূপে খণ্ডিত হুইল । 
আকাশে পরিদৃষ্ট মূখ্য চতুর্দণীই কুডা, তাহা পাইলে, তাহার শেষ অষ্টমাংশ 
কার্পনিক মিথ্যা অমাবন্তা হঈবে। লতি কুডো চিত্র” একথা ত শান্ত্ে 
অনেক স্থানেই আছে । তিনি সে"কুভ্যের বিনাশ করিতে চান কি বিচারে? 
তাহা বঙ্গসমাজই বিবেচনা করুন। তবে "পারিভাষিক তিথি নক্ষত্রাদি। 
ধর্মকার্ধ্যে উপযোগী আকাশে: পরিদৃশ্যমীন মুখ্য তিথি ধর্মকাধ্যে উপযোগী 
নে, এই বলিয়া একজন মহামহোপাধ্যায় চীৎকার করিলে, স্ত্রীলোকদিগের 
মাথ। গুলাইয়! যায়। তাহার! ভাবে তিথি শুদ্ধ করিয়! আমাদের কি দর্বনাশিই 
করিতেছে । আমাদের ধর্ম বুঝি গেল, তাই মহামহোপাধ্যায় পারিভাষিক, 
পাবিভাবিক, বলিয়] চীৎকার করিতেছেন। $ | 

মহামহোপাধায়, স্তার বলে আর একটী চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন ; সে 
ন্ঠায়টী এই “একত্র নিণীতঃ শাস্ত্ার্থঃ অন্াত্রাশি” এক স্থানে ষে শাস্ত্ার্থ নির্ণীত 
হয়। তাহ! অন্তজ্ঞও বাধা না থাকিলে ধর চলে। এই স্থাঁয় দিয়া হইবে 
কি? চতূর্দশীর শেষ অষ্টমাংশ, যেমন মিথ্যা অমাবস্তা, এইক্সপ সর্বত্র, পুর্ব 
তিথির শেষ অষ্টমাংশ পরতিথি হইবে । যথা পঞ্চমীর শেষ অষ্টমাংশ যী 
হইবে, এই কিন্তায়ের অভিপ্রায়! তাহা হইলে ত ন্মার্ডের সকল ব্যবস্থার 
উচ্ছেদ হুইক্সা যায়। এইরূপ সংক্কান্তির পৃণ্যকাল ও গ্ুন্ধভাবে সংক্রান্তি 
গণম্মার বাঁধক নহে । সংক্রান্তি শুদ্ভাবে গণনা করিয়াই তাহার আশ্রয়ে 
পুণ্যকাল স্থিয় হয়। এ পুখ্যকালকে কেহই পারিভাষিক বলেন নাই। 

এইরূপ মকর সংক্রাস্তির শুদ্ধ গণনা আবস্তক ৯ সায়ন মকর সংক্রান্তি ও 
শুদ্ধ গণন! খবস্তক। সাঙন মকর সংক্রান্তি ও মকর সংক্রান্ি, এ উভয়ের 
অন্তর্গত কালকে, কেহই পারিভাষিক বলে না। মভামহোপাধ্যায় বলিয়াছেন। 
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বলুন। : ইহ। শুদ্ধ গণিত প্রণালীর, কোন ক্ষতিকারক নহে । এজন্য এবিষয়ে 
কোন কথাউ বক্তবা দেখি না। পর্বাত সতারপ। ব্রহ্মময়ী সিদ্কাস্ত সরশ্খতীর 
বানাতে কোন ছানি নাই সে পক্ষে আমাদের কোন জাপত্ি নাই। 
পঞ্ধিকাতত্য নির্ণয়ের ১২ পৃষ্ঠায় ১৬।১৭।১৮ পড্ক্িতে লিখিত হইয়াছে ফে, 
সত্য, পেত, দ্বাপর এই ষুগ্ত্রয়েও বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় এই নিয়মের অর্ধপলোরও 
বাতিচার হয় নাই। এক্ষণে ইহার ব্যতিচার হইবে ফেন ? ইহ! শুনিয়! কেহ 
কান্ত করিতেও পাবেন কিন্ত ইছাতে পরিহাসের কোন কথাই নাই। মহ]. 
মহোপাধ্যায়, ধর্ম শানে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে, যাহ ইচ্ছ! বলিতে পারেন, ফোন 
দোষনাই । কারণ তিনি, একজন গণ্ামান্ত প্রসিচ্ধ নৈয়ারিক | সভায় শাস্ত্রের 
রীতি তাহার চিরাভাত্ত। স্যায় শাস্ত্রের রীতির অনুমাতরও ব্যাঘাত তীহাদ্বার। 
হইতে পারে লা। ্যারশান্তরে হেতুর দোষ কোন প্রকারে স্বীকৃত হয় লা। 
ছেতু কোন প্রকারে বদি কিঞ্িৎ ঢুষ্ট হয়, তাহা হইলে আর"সে হেতুষ্ার! 
কোন কাঁ্যসিদ্ধ হয় না। এস্থলে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় এই নিষমটাকে হেতু 
করিয়া, নৈয়াক্িক যহাশয় বিচারে প্রবৃত্ধ হইয়াছেন ' এই হেতুর বাণবৃদ্ধির 
স্থানে যদি ৬৫ দণ্ড ১ পল হয় বা রসক্ষয় স্থানে ৫৩ দণ্ড ৫৯ পল হয়। তাহা 
হইলেই বাণবৃদ্দি রসক্ষয় এই নিয়মই ব্যভিচরিত হইল। এইরূপ ব্যভিচার, 
ইচাতে লক্ষিত হইলেই আঁর ইন্থাদ্বারা কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না এই 
জন্যই মহাণমছোপাধ্যায় লিখিক়াছেন “"সতা, ত্রেতা, ছ্বাপর এই যুগত্রয়ের মধ্যে 
বাঁণবৃদ্ধি রসক্ষয় এই নিরমের অর্ধপল মাত্রও ব্যভিচার হয় নাই ।” এই হেতুর 
বাভিচার দেখানই আমাদের কর্তব্য কিন্তু অন্যন্ূপে দেখাইতে গেলে ত আমরা 
ভীহাজ্জে বুধাইতে পারি না। এই জন্য স্টাছার চির পরিচিত গুপ্বপ্রেশ 
পঞ্জিক1 হইতেই দেখাইলাম। রি 
গ্বীঃ ১৯৭%। ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার দাদীর মান ৬৫ দণ্ড ২৪ পল। 
উন বাণবৃদ্ধির ব্যভিচার । এ 
ধ্বীঃ ১৯০৫1 ১২ জুন সোমবারের ০৬ মাল ৫৩ দণ্ড ৪৯ পল। 
ইহ। রসক্ষয়ের খ্যভিচাব । 
অতএব মঙ্ামহোপাধ্যায়ের মতে উত্ত পঞ্জিক। অত্যন্ত বাততিচারিশী, 
বাডিচাক্রিমীকে পরে রাখিতে নাই, শীক্জ ত্যাগ করাই ভাল। এই নিয়মে 
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ধর্শপান্ত নিবন্বকান্জের সম্মতি দেখাইতে হেমা্রির ও পরীশর মধবের ছইটী 
বাক্য তুলিক্সাছেন। হেমাত্রি, একজন স্বাধীন রজার পণ্ডিত ছিলেন 
৮রাধাকাস্ত দেবের অভিথধানের জায় বৃহৎ একথানি পুস্তক করিয়া গিয়াছিলেন 
কালক্রমে, তাহা বিলুধপ্রান়্ হওয়াতে, এপিয়াটীক সোসাইটা; তাহার মুদ্রণ 
করিতেছেন । সুতরাং তাহা প্রচলিত স্মৃতি নিখন্ধ নহে। এইকপ মাধব 
নামে একজন রাজগপুকষ, পরাশর স্ৃতির টীকা শ্বরূপ, একখানি উপাদেয় পৃস্তক 
বচন] করিয়া গিকাছেন। উক্ত পুম্তকও বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে, এসিয়াটাক 
সোসাইটী ইহারও মুদ্রাকাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন । ইহাঁও প্রচগিত স্মৃতি 
নিবন্ধ নহে। পরাশর মাধবে কথাটা অনেক থুঁজিক়্া পাই নাই তথাপি 
আছে ধরাগেল। 
হেমাত্রির বাকা এত্রিমুহূর্তাধিক হাসঃ কথাপি ন সম্ভবতি” 
মাঁধবের বাঝ্য “ত্রিমুহূর্তক্ষয় বশাৎ” 

ইছা দ্বার! বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় নিক্নমে, তাহাদের সম্মতি, একথা বলা মাইতে 
পারে না। যদি হই দণ্ডে মুহুর্ত হয়, তাহা হইলে ত্রিযুহ্র্থ শব্দে ৬ দণ্ড হইতে 
পারে কিন্ত বাণবৃদ্ধির উপায় কি হইবে? তাহার ত আর একপ £কান সর্বজ্ঞ 
মান্ষেরবাকা নাই । নিবন্ধকারদিগের মুহূর্ত শব্দে, ছুই দও বুঝায় না। তাহার 
সকলেই দিনমানের এ পঞ্চদশাংশকে মুহূর্ত বলিয়া থাকফেন। দিনমানের 
হান বৃদ্ধি অনুসারে; মুছর্তেরও হাল বুদ্ধি হয়। পঞ্জিকাতত্ব নির্ণয়ে ৩৭ পৃষ্লায় 
২ হুই পঙ.ক্তিতে ১৯ দেড় দণ্ডেও মুহূর্ত বলা হ্ইয়াছে। অতএব মুহূর্ত, 
দিনমান অনুসারে * শুন্ত হইতে ও দণ্ডে পর্যয্ত হইতে পারে। বাইট 
দণ্ডের মধ্যে সিদ্ধাস্ত শান্্রের দিন ও রাত্রি ৬৬ অক্ষাংশের মধ্যেই, বারমাস হয়| 
এই জগ্ত মুহূর্তাদদি ব্যবস্থা ৬৬ অক্ষাংশের দক্ষিণেই বল! উচিত, বখন দিন &* 
গড হইবে, তখন ত্রিমুহূর্তশকে দশ দণ্ডই হইবে, অতএব দশক্ষয়, উত্ত 
বকের অর্থ বলিতে কোনই দোষ নাই। দি কেহ বলেন, ভারতে 
৫* দণ্ড দিন হুদ্প না। তাঁছা! হইলে আমর বলিব। মহাঁমকোপাখ্যায়ের 
লিখিত 58 দণ্ডে যুহূর্থও ভারতে হত্স না। প্রীচীন গ্রন্থে ভাতের দিন 
অনুসারেই মুহূর্ত বলিদ্বাছে, তাহার কোন প্রমাঁণ লাই । ভারত ছাড়াও দিন, 
প্রাচীন এছে খাঁকে। শ্রীবৃক্ত হয়ব মহাশর) বছুতর 'সন্দর্ভ তুলিয়। প্রন্থাণ 

ধ্তা 
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কযা ছাপাইযাছেম, থে হেমা, নির্ণর সিদু, প্রভৃতির প্র কর্তারা ওই 
হয় মালিয়া। ব্যবস্থা! ায়েন লাই । ধীহার বিশেষ আগ্রহ খাকে দেখিখেদ। 

সী সিল অধিক বলার ব্বধগ্তক দেখি না।. . 

আমাদের পৃণ্যভৃমি, ভারতবর্ষে উগ্রতপাঁঃ মছধি গ্কাবাশৃ্, জন গ্রহণ কৰি 
এই. জগৎকে পবিত্র, করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। সেই মহাস্মা 
পরঙগাল্স তিথির মান) যাহা! সর্ধজন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহারই আশ্রকে ধর্ম 
কার্যো-দীদিগের একাদশীব্রতের ব্যবস্থা করিয়া গিক়াছেন। সেই 
মহাত্বার বচন এই-. 

_ অবিদ্ধানি নিষিদ্ধৈশ্চেক্ন লভ্যন্কে দিনানি তূ। 
সুহট্ঃ পঞ্চতিবিদ্ধা গ্রাহৈ বৈকাদশীতির্ধি ॥ 

এই বচনের, অর্থ করিতে বদি নির্ণয় সিদ্ধ, ৫* দণওতিথির অসম্ভব! 
বুঝিম্না থাকেন, বুবিয়াছেন । তাঁহার কোন সন্দ পঞ্জিকার তত্বনির্ণয়ে 
ফুলেন নাই, আমরাও তুলিলাম ন1। প্রতাক্ষার্দি গ্রথাণে, যখন ৫০ দণ্ড তিথি 
পাওয়া বার এবং মুনিষ্কাধাশৃও তাহাই বলিয়াছেন । তখন নির্ণয় সিন্ধু, তাহার 
অসস্তকত! _বুঝিক্না থাকেন, তাছাতে ক্ষতি কি? নির্ণয় সিদ্ধু, যে বাণবৃদ্ধি 
রসক্ষয় মানিয়াব্যবস্থ। লিখেন নাই। তাহ! শ্রীযুক্ত ভায়রত্ব মহাশয়, উত্তমরূপে 
দেখাইয়াছেন। তাহার পুস্তক দেখিবেন। আমর! ভাহা! তূলিয়। বৃথা গ্রবদ্ধ 
হৃদ্ধি করিতে চাহি না। 

; এখানে দেখিতে হইবে, তিথি গণন!, সিদ্ধান্তশীন্্র লই! হয়। ইহা! গ্রেত্যক্ষ 
মৃলকশান্্, “প্রতূর রচিত, চৈতন্ত চরিতামৃত, তাহাতে যখন এই শব্ধ লেখে* 
এইয়প বলিয়া! সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের বিচার হয় না। ইছাতে প্রভুর কথার কোন 
আদর নাই। প্রত্যক্ষ ও উপপত্তি লইক্সাই এ শান্স। প্রত্যক্ষ ও উপপত্তির 
বিক্ষদ্ধে কোন প্রভূবাফাই ইছাতে স্থান পায় না । হুর্যা ও চন্জের অস্তরাংশ 
৯২হইবে এক তিথি, ২৪ হইলে হুই তিথি, ইত্যাদি । যে সমগ্র মধ্যে, এই 
৯২ ক্মংশ অপ্তর সম্পন্ন হয়, তাহাকে তিথি বলে।  বর্তমীনক্কালে' বছবিধ 
পরীক্চাখার! সম্পূর্ণ বিগুদ্র্ভারে, নিরাঁত'চত্ত্র ও শুর্যের গতি অন্সায়ে এ 
ভিথির মান,৫* দও হইতে ৬৭ দণ্ড পর্ধ্য্ত হইয়া থাকে। ইহাতে পল ও 
বিপল ছার্ডিয়! বল! হইয়াছে । ' পঞ্জিকার তত্বনির্ণয়ে লিখিতেছেন, এই তিথির 
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মান ৪৪'হইতে ৬৫ দণ্ড পর্ধ্যত্ব হয়। ইছার অর্ধাপলও এধার গধা হক না । 
ঘদি প্জিক! তথ নির্ণর প্রণেতার স্কার় আরও দশজনু ব্রা্গণে এক বাক্যে 
খী কখাই বঙ্গেদ।: তাহা হইলে কি চন্দ্র হুর্যের গতি তের হৃইরা ব্যাইবে ! 
চন্তর ্র্ধয। ব্রাহ্মণের কথার বাধা হইবেন না। ব্রাঙ্মশেক 'এত প্রভাব বসার 
কলিধুগে দাই। ইহার গাঁণিতিক বিচার'অগ্রে দেখান যাইবে । "' 





স্কুল ও সুক্ষম। 

আমর! সাধারণ ব্যবহারে দেরিতে পাই। যদি কোন ব্যক্কি একসের, 
পটোল কিনিতে বার, তাহা! হইলে পটোল বিক্রেতা!) তাহার দীড়িপাল্লায় 
একসের বাটুথার! চড়াইয়া, পটোল ওজন করিম! দেয়। ক্রেতাও একসের 
হইয়াছে বলিয়া! লইক্লা আইসে, কিন্তু যদি পর ব্যক্তি, একসের পাক! সোন। 
খরিদ করিতে বায়, তাহ! হইলে সুবর্ণ বণিক, অতি উৎকৃষ্ট নিখুতিতে, নৃতন 
'চকৃচকে ৮*টা টাকা, চড়াইঙ্কা, বেশ করিয়া কাটার গতি দেখিয়া, এক রতিও 
গ্রধার ওধার ন! হয়, এরূপে সোনা ওজল করিয়া দেয়। সোনাক্স ঈাড়িতেও 
পটোল বিক্রয় হয় না, পটোলের ফীঁড়িতেও সোনা বিক্রয়হ্য় না। কিন্তু 
যদি ৪ একসের পটোল, সোন। বিক্রয়ের নিথুত্তিতে ওজন করিলে, ৩৪টা 
পটোল কমবেশী হয়, তাহা হইলে পটোল ক্রেতা, মহাবিবাদ উপস্থিত করিয়া 
যে ৩৪) পটোল কমী দিয়াছিল, তাহ! পটোল বিক্রেতার নিকট লইয্া, তবে 
ছাড়ে এবং পটোল বিক্রেতাকে দড়ি শুদ্ধ রাখিতে বলে। ইহা! দ্বার! পঞ্জিকা 
বিবাদের সর্বন্য ব্যাখ্যাত হটুল। ধাহার! শুদ্ধতা চাহিতেছেন, তাহার! তিথির 
সোনার স্তায় ওদ্ধন চাহিতেছেন । ও।৪ ঘণ্টা! তিথি কমবেশী পাঁওয়াতে মহ! 
রিবাদ আরম করিগ্লাছেন। ইহারা এ ৩৪ ঘণ্টা! কমবেশী না হয়, এরপে শুদ্ধ 
পরিমাণ করিবার. উপায়, না করিয়| ছাঁড়িবেন না। পটোলের দড়ি স্থল ও 
ফোনার, দড়ি গুণ্মে। স্থূল ঈড়ি পালাই পটোলের খত্ধিদ বিক্কয় হয়, ইহা 
বলিলে পট্োবক্রেত! গুনিবে না। সে বলিতেছে আমি সোনার ওজনের 
নিখুভি.চাঁই ন1। কিন্তু ৩৪ট1 পটটোলের জায় ৩.৪ ঘণ্টা তিথিয় কমবেশী 
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লইতে রাজী নহি । অনেকে, এই দড়িতে এই বাউখারায়, পটোল লইতেছে, 
বমি অনেক দিন, এই নীড়িপালা ব্যবহার করিতেছি, একথা ধলিলেগ বিচারে 
৩৪ট1 কমী পটোল্‌ পটোবক্রেতা অবস্তই পাইবে, ইছা! দেশীয় রাজাদিখের 
ছিচারে স্থির হইয়া! খিষ্পাছে। অনেক গণ্যমান্য জুপঞ্ডিত শু ভত্তলোকেও 
পটোলক্েতা বাকী পটোল অরশ্য পাইবে, ইছ! স্বীকার করিক়াছেন। 
বোম্বাই সহরে, মহা সত! করিয়াও ন্যাধ্য বিচারই হইয়াছে । ইহাতে ছগদৃর 
কোন অংশে দোষী নহেন। যেন্যায়পক্ষ অস্বীকার করিয়।, অন্যায় স্থাপন 
করিতে যত্ব করে, সে ধন্থ ও শাঞ, বিনাশ কয়ে। ধর্মের ও শাস্তের বিনাশ 
হইলে দেশ বিনষ্ট হয়। এজন্য ধাহার! পঙ্িত তাহার ন্যায়পক্ষ স্বীকার 
করিতে কোল আপত্তি কয়েন, ন1। 

পটোলের দৃষ্টাত্তে কেহ বলিতে পারেন, বে গ্রহগপিত ও তিথ্যাদি ব্যবহার 
প্রদ্ধৃতি, সকলই ক্ষেত্র গণিত। মিক্মতগতিতে ভ্রমণকারী রললিতগ্রছেন ক্রাত্তিবৃত্তে 
চাঁপপরিমাগ বা তৎকেন্দ্রে কোপরিমাণই মধ্যগ্রহ। কেপ্লারের নিয়ম আশ্রয় 
করিগ। ব্রিজের ক্ষেএ্ফল সাধনের নিয়ম লইয়াই, ক্ষেত্র প্রদর্শন পূর্বক 
মন্বকল সাধনের নিম্কম উৎপন্ন হর়। ্রিভুগ ক্ষেত্রের ধর্্ব লইয়াই শীগ্র ফল 
উৎপল করা হয় | অত এব গ্রহছগণিত, ক্ষেত্র ব্যবহারের অতিরিক্ত নয় । তাহাদের 
সস্ভোধের জন্ত বলি। স্থন্দরবনের প্রকাও ভূমিপরিযাঁপ করিতে যে ভাবে দীর্ঘ 
প্রস্থামি, গ্রহণ কর হয়, ছারিশন রোডের ধারের ভূমিতে সেভাবে পরিমাণ 
গ্রহণ কেহই করে না। মূল্যের তারতম্য ও আবশ্যকতা ভেদই পরিহ্থাণ 
ভেদে কারণ হইয়! থাকে । খাহারা! সংশোধন প্রার্থনা ফরেন তাহার! 
তিথিকে হারিশন রোডের ভূমি মনে করিয়াই পরিমাণ করিতে চাহিতেছেন। 
স্থল, পক্ষের শানে কিজপ প্রতেদ তাহ! থেখুন। 

ব্যাস হইতে পর্ধিঘি ব) পরিধি হইতে ব্যাস, জানিতে স্থল শৃগ্ম ভেদে এই 
নিরমণ্তলি আছে । ব্যাসস্তব্যা, পরিধিস্প, হুর্য্য ফিদ্ধান্তে, পম +/১৯ বাহ 
ইহ! অতি কুল নিপল এবং ইহার গণনাও গপকের কষ্ট লাধা। সিদ্ধান্ত 
শিল্োমণিতে প.্. ২২ ব্যা, ইরা! সুল নিয়ম" হইলেও ু্ধ্য সিদ্ধান্ত দিয়ষ.অপেক্ষা 
অল্লাসাঙাধ্য।. সিদ্ধান্ত শিরোমধিতে পম্ইইকব্যা্ষ্যা ৩১৪১৬ । 

ইছা হুপ্ম নিম ।  কুর্ঘাদিদ্ধাত্ অপেক্ষা .অত্যত্থ পদ্ম ও সহুপপত্তিযুক্ধ। 
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গরণকেরা গন গণনার ভুঙ্গে বিশেষ ক্ষতি 'নেছেন, না|: তখন এ স্থল 
নিয়ষ, জব্ঙ্গন রুরিয়!.: গণন। করিয়া থাকেন, যখন. গণনার ফলের ভুলে 
বিশেষ হানি দেখেন, তখন প্রাণান্তে ও স্কুল, নিয়ম ব্যধকার করেন ন1। 
ইহাই শিষ্ট গণকদিগের বহকাল হইতে শিষ্ট ব্যবহার চলিয়া আদিতেছে। 
বর্ধমান কালেও এই ব্যবহার সর্ধত্র বিদ্তমাল। আমাদের ধর্শশান্ত্রে ১ পল 
তিথি ভেদে, যখন ব্যবস্থার ভে হয়। যেমন ১পল দশমী থাকিয়া! পরে 
একাদশী ৫৯৩৭ থাকিলেও সেদিন কখনই একাদধমীর উপবাস, হয় ন!। 
পরদিন, ছবাদশীতে হইয়া থাকে । ইহা কাহারও অবিদ্দিত নাই। তখন 
ধর্মশান্্ব তিথির স্থুল পরিমাণ চান, অর্থাৎ ৩৪ ঘণ্টা, ভুল হইলেও কোন 
দোষ নাই। এ কথা, ধাহার*ইচ্ছ! বলুন, এক গলা গন্ধাজলে গ্াড়াইয়! 
ৰলুন। কিন্তু ধার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তিনি কখনই দ্বীকার করিবেন ন|। 
তিনি বলিব্েন ঠাকুর, ৯ পল তিথির জন্থ তোমায় এক দিনের কার্ধয, আর এক 
দিন চলিস্ত! বাক্স তখন তুমি কি না বলিতে চাও।যে ৩৪ খণ্ট। ভিথির ভূলগণন! 
কর। ফলকথ] ৩৪ ঘণ্ট। স্ুলকর, এ কথ। ফোন ধর্ম শাস্ত্েই বলে না। বন্ধ 
শাস্ত্র শুদ্ধগণন1 চায়। মেপক্ষে কোন সন্দেহ নাই, মহামহোপাধ্াযায় লিখিয়া- 
ছেন “রাঁজ পণ্ডিত হেমাতরি “স্থুলমার্গ দিষ্ধত্তৈব তিথি নক্ষতাদে গ্র'হণং যুক্তং” 
এই ৰাক্য দ্বারা, ৩1৪ ঘণ্টাতুল তিথি গ্রাহা বলিয়াছেন । আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ 
হর্কালঙ্কার মহাশয় ৪ ইছাঁতে সন্দেহ যুক্ত, এই জন্ত এই বাকাটার হ্থাশান্ 
সত্য র্থ করা যাইতেছে। হেমাত্রি, এইটা ঝল্মাষ্টমীতে লিখিক্জাছেন, ইহাতে 
রোছিনীনক্ষব্জের বড়ই আদর। অষ্টমী শেষ হইলেও রোহিণীয় অস্তে পারণ 
হয়। সিদ্ধান্তখান্তে নক্ষত্রের আনয়ন ছুই প্রকার আছে। ২৭ নক্ষত্ের 
সানয়ন, এক প্রকার । *অতিজিৎ নক্ষত্রকে লইয়া ২৮ নক্ষব্বের আনয়ন 
আর এক গ্রকার। প্রথম প্রকারকে স্ুলানক়ন বলে এবং দ্িততীন্ব প্রকারকে 
কঙ্গানয়ন, বলে। এস্থলে ক্ষেহ সংশয় করিতেছে, যে হন্াষ্টমীতে বড় আদরের 
যে রোহিণী, এ কোন রোহ্িলী ? ২৭ নক্ষত্রের . একজন, না ২৮ নক্ষত্ের 
একজন? এ বিষয়ে হ্যারি উত্তর করিলেন, এন এই রোহিনী ২৭. লক্ষত্রের 
রোহিণী, ইহ! স্কুল রোহিনী। ২৮ নক্ষত্রের অন্তর্গত নুক্মরোহ্ণী নছে। 
২৮ নক্ষত্রের বিভাগ অনুসারে থে লুক্মারোহিনী। তাছার ব্যবহাশি্ট লোকে 
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করে দা, এই' জন্ত ছুষ্মারোহিলী, 'অধিগীত শিক্টাটা বিরুদ্ধ। এখানে, স্ৃল 
শখ, দেখিয়াই: মহামহহোপাধ্যায় বড়ই আনন্দিত, কিন্তু হুক্মগশিত ্রার্থীয়াও 
এই স্থল নক্ষতরেয়ই, আনগসদ করিয়! থাকেন তাহাদের পর্রিকান্ধ ২৭ নক্ষতরই 
লিখা থাকে ২৮টা নহে সথুল নক্ষত্র আনক়্নে মার্খ এই-- ৭ 

।.. ভভোর্গাষ্ট শতী পিপ্তাঃ খাখ্িশৈলাম্তথা তিখেঃ। 

.... গ্রহলিগ্ডা ভতোগাপ্ত! ভানি ভূক্ত্যা দিনাদিকম্‌ ॥ হুর্্যসিদ্ধাস্ত ॥ 
স্ত্মা ন্ষরানয়নের মার্স “অধ্যর্ধ ভোগাঁনীত্যাদি* দিদ্ধাস্ত খিল দেখ। 
ভিথ্যানিয়নের স্থল মার্স এই-_ 

 অর্কোন চন্ত্রলিপ্তভ্যন্তিথয়ো! ভোগতভাজিতাঃ | 
গতাগষ্যান্চ ব্টিত্বা নাডো। তুক্তান্তরোর্ঘ, তাঃ ॥ সুর্ধাসিদ্ধাস্ত ॥ 

এই মার্থকে স্থল বলিতে হয় বলুন, বুকস বলিতে হয় বলুন। হেমাত্রি 
ইহছাক্ষেই স্ুল মার্শ বলিক্াছেন। ইহা! অপেক্ষা সুল্মার্ধ কেছ করে না। 
এই. ছেমাত্রিয় “কুলমার্গসিত্ধতিতথিলক্ষত্রাদে গ্রুহণং যুক্তং হুক্মগণিত 
বানীরা ও এই ছেমাড্রির মতেই স্ৃলনক্ষত্র ও স্থল তিথির আনয়ন করিকা- 
খাকেন। এইরূপ করাতেও মধ্যে মধ্যে ৩৪ ঘণ্টার গ্রাভেদ হয়। গ্রহপ্ফুটে ভূল 
হুওয়াতেই এ ভূল হইয়া! থাকে । তিথিনক্ষপ্র আনয়নের ইহা! অপে্] শুক্র 
মার্থ, হেমান্তি ও চান না। শুদ্ধ গণিতেচ্ছু মহাত্মারাও করিতেছেন না। 
কেবল মাত স্ুলশব্্‌, দেখিয়াই আনন প্রকাশ করিলে কি হইবে? 
্রস্থকারের অভিপ্রায় দেখা উচিত । আত্তস্ত ও প্রকরণ দেখিয়া, অর্থবুঝা 
উচিত, আগনার। পণ্ডিত, আমি ক্ষুত্র লোক, অধিক কি বলিব শ্রীযু 
ভ্াযরত্ব মহাঁশর, আগ্যোপাত্তলন্দর্ত তূলিয়। জুন্দরনূপেই বুঝাইক়্াছেন, বাহাস 
ইচ্ছ। হয় অন্ুগ্রহপূর্ববক দেখিযেন। ৃ 

ধর্শপান্ত্র সঙ্ধন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপে এই উত্তর 
হ্‌ই্ল। এক্ষণে জেযোতিযশান্ের যে কটা কথা তুলিয়াছেন তাহা আলোচ! 
বরা ধাউক।. | 

এই তদ্ব নিরবে, জোাতিযশানের নৃতন গস ও োধিভেছি বথা। পীজ 
মন্দোচ্চাদি সূস্কার। শী ফল, মন্দফল, ইত্যাদি শব জ্যোতিযে আছে কিন্ত 
ওয়গ শত কখনও দেখি নাই। 
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সরা সিদ্ধান্ত শান্জ আলোঁচন! করিয়-হুর্ধয চরের শীত 
মন্দোচ্চানি সংস্কার দেখিয়াছেন, তাহার পুস্তকের ১৯পৃষ্ঠার দ্বিতীন্প পদবি, 
দেখুন। ভৌমাদি পঞ্চ তারাগ্রহের শীত ফল সংস্কার হইয়া থাকে । ৃর্ঘয 
টজ্জের ত কখন দেখি নাই। উপপত্ভিতে ও পাঁওয়। বায় ন1। 

পারিভাষিক দৃক্‌ লিদ্ধি তাৎকাঁলিক দৃকৃ সিদ্ধি নহে এরূপ, এক বাক্য 
লিখিয়্াছেন। পারিভাষিক অর্থ মিথ্যা অসত্য, দর্শনের দ্বার! বাঁছাঁর সিদ্ধি হয় 
সে মিথ! বা অসভ্য, হইবে কিন্ধপে ? বুঝি না। তৎ শবটী সর্বনাম, নকল 
দৃক সিদ্ধিই ত তাৎকালিফ দৃক্‌ সিদ্ধি, মিথ্য। দৃক্‌ নিদ্ধি কোখ। হইতে জাসিল? 

মহাযছোপাধ্যায়, কল্পন! করিয়া! বলিয়াছেন প্ধর্ম কার্যে মধ্যমন্তিথি, ও 
প্রহণাদি কার্ধ্যে শুট তিথি চাই” এই ্বকপোশলক্ল্িতার্থের প্রমাণ করিতে 
সিদ্ধান্ত শিরোমণির মধামাধিকারে, তাস্বরাধ্যের অহ্গণ আনয়ন বিষয়ে, একটা 
স্থল শব দোঁধিবা, তাহা ভূলিম্বাছেন। (পঞ্জিকা তত্বনিরণন্ন ১৬ পৃষ্ঠা । ) 

“ইহ স্কুল তিথ্যানয়নে যন্তাং তিঘো ষে। বার ইত্যাদি” ভাক্করাচার্ধ্য এখানে 
মধ্যম তিথিকেই স্থল তিথি বপিয়াছেন, কিন্ত যধ্যম তিথির ধর্্রকার্ষ্ে ব্যবহার 
হয় না। মধামতিথি লর্বদা নিয়ত, ইহার পরিবর্তন নাই, প্রত্যেক তিথি ৫৯ 
দণ্ড ৩.৭ পলে হুইক্সা থাকে । ইছার রসক্ষয় ও নাই দশক্ষত্ন ও নাই। ইহা 
ধর্মকার্য্ে ব্যবহার হইলে মন্দ হইত না। কারণ ইহাতে উত্তয় পক্ষে য় 
মতৈক্য আছে। উভন্বেই ৫৯/৩.৭ পলে মধ্যম তিথি বলিয়া থাকেন। 
উল্লিখিত শ্বকরন! প্রমাণ করিতে সুধ্য সিদ্ধান্তে গ্রহথাপ্াধিকাঁরে একটা স্ষুট 
শব পাইয়া তাহাও ভূলিয়াছেন। তাহা! এই (১৫ পৃঠা দেখুন )। “পুষ্ট 
তিথাবসানে তু মধ্যগ্রহণ মাদিশেৎ।” ইহার অর্থ, চন্দ্রের সধ্যগ্রহণ অর্থাৎ 
যখন পর্ধাধিকগ্রাস হয়, 'তাহা শ্কূট তিথির অস্তক্ষণে বলিবে। ইছাঁর 
টাকাকার রঙ্জনাখ, উক্ত স্ফুট শব্দের আভাস, যাহ! লিখিয়াছেন তাহাও 
খনুঞ্রীহ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা এই € ১৫ পূ দেখ) প্যব্যম খূর্্ে- 
চঙ্জানীত মধ্যতিথ্যন্তে তৎসম্ভব ইতি কল্ঠচিত্ত্রম বারণায়স্ফুটেতি” ইহার 
অর্থ, রঙফনাথ বলিতেছেন স্কুটাধিকায়ে ধর্ম কর্ণ প্রভৃতির ব্যবহার জন্ত 
যে শ্ুটতিথি সাধন করিয়াছেন, সেই স্ুটতিথির শেষেই তি মধ্য গ্রহণ 
হইবে, তবে আর এখানে তিথির শ্ফুট বিশেষণ কেন? ভিথ্যবলালে হলিলেই 
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হইত। এইজ তিনি ্কুঃ শব নিদ্দেশের কারণ বলিতেছেন, যে মধ্য ছবিও 
নত আছে। মধ্যম টঞ্জ হুর্যের গত্যান্তরে ভাহ! উৎপন্ন হস্ব। প্রতি ভিথি 
৫৯ দণ্ড ৩-৭ পলে হুইয়া থাকে । তিথান্তে মধ্য গ্রহণ বজিলে। যদি কেহ 
মধা তিথিই বুবিষ্না। বশে, তাহার সেই ভ্রম বারণ করিবার জগ্ত তিথির 
স্কুট ধিশেষণ দিয়াছেন। উক্ত সন্দর্ভ দ্বার! ধর্মকাধ্যে ও গ্রহণে একবিধ 
তিথিই হুর্ধ্যদেবের অভিমত ইহাই স্পষ্টাক্ষরে, প্রযাথ হয় । মহাদকহোগপাখায় 
লিখিস়্াছেন, এই উনয় সন্দর্ভঘার! (মূল ও টীক1) ম্পইই প্রতিপন হইয়াছে 
যে মধ্যম তিথি অর্থাৎ স্কুল তিথিই ধর্মনকার্যে উপযোগী স্ফুট তিথি নছে” 
এই কথার উক্ত সন্দর্ডের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল মধ্য ও স্ফুট 
এই ছুইটা শব্দ আছে। ইহ! দেখিয়াই আনন্দ করিয়াছেন, নৈয়নায়িক 
লোক্ষ, কি বলিব। | 

এই কষ্পনা গ্রমাণ করিতে গণেশদৈবজ্জের একট। শ্লোক তুলিয়াছেন 
তাহাতে স্পষ্ট শব্ধ পাইয়াছেন। তাহার অতি চমৎকার অর্থ করিকজাছেন। 
তাছা দেখিলে জ্যোতিখিকের1 মোছিত হইবেন । গণেশের বচন এই-- 

বারেঘু তিথির্দেঁয়! হেয়] নাড়ীযু জায়তে মধ্যা । 
রবিজ। পি ফলাত্যাং স্ুসংস্কৃতা স্পতাং ষাতি ॥ 

গণেশ, গ্রহলাখবে অহর্গণ হইতে গ্রহ সাধন, তিথি সাধন, গ্রহণ সাধন 
প্রভৃতি সমস্ত দেখাইয়, গ্রন্থের শেষে পঞ্চাঙ্গনাধনে মাস গণ হইতে ও তিথ্যাস্ভা- 
নয়ন লিখিয়াছেন। তাহাতে এই বচনটা আঁছে। ইছার অর্থ যাদগণ হইতে 
অমাবন্তায় যে বারাদি সাধন হইয়াছে, তাহার বারের অঙ্কে ইই ভিথি সংখ্যা যোগ 
কফর। দণ্ডের অঙ্কে এ সংখ্যাথণ কর। এইরুপ করিলে মধাম তিগি উৎপন্ন 
ছইরে। মধ্য তিথি ৫৯৩৭ পলে হয় ইহ! পূর্বেই আমর! বপিক্নাছি সেই 
মধ্যম ভিথিই উৎপয়্ হুইবে, কেবল ৩.৭ পঞ্য ছাড়িক্া বলিতেছেন। এই মধ্যম 
তিথিতে কুষর্যমন্দ ফলের ঘটা ও চক্জ্রমন্দ ফলের ঘটার সংস্কার করিলে স্প্তিধি 
হইবে। ধর্শকাধ্যের জন্ত যে ম্পষ্টতিথি, তাছ! হইতে এ স্পষ্ট তিথি ভিন 
নছে। নৈগায়িকের অর্থ দেঁখুন ১৪ পৃষ্ঠা হইতে অবিকল উদ্ধৃত হুইতা পন্য 
চক্রের মধ্য গতিতে শীষবোঁচ্চ ছন্দোচ্চ ফল সংস্কার পূর্কাক সাধিত দ্বে তিথি 
উদ্াই অধ্য ভিথি উহ্াই স্থুল ছিথি পদে ব্যবহৃত এই ভিথিই ধর্মকার্য্য 
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উপযোগী, আবার এ তিথি রূবিজা ও পিগুজ। নামক্ষ সংস্কার দ্বারা সংস্কত, 
হইলে স্ষুট ভিথি হয় এই স্কুট তিথি গ্রহণাদি কার্ো উপযোগী” আমর এই 
চমৎকার অর্থ দেখিষ্া নৈযাধষিককে কি বলিব, লোকে দেখুন, শ্লোকে কেমন 
স্থষ্টাক্ষরে ধর্মাকার্ধা ও প্রাণের কথা রহিয়াছে । গণকের। চক্র হুর্যোর 
গতিতে শীত্্োক্চ সংস্কার কিরূপে করিবেন, তাহাঁও . ইছার নিকট 
শিখিতে পারেন । কারণ তাহ। অক্যে ক্গানে না। এইরূপ আনেক হাসির 
কথ! আছে। | 
উল্লিখিত মিথ্যা কল্পনার প্রমাণ করিতে সিদ্ধান্ত শিরোমণির নত্তকর্ 

নামক সংস্কার তুলিয়াছেন। ইহাতে তিথির স্কুট বিশেষণ আছে। সতোর 
অন্থরোধে বলিতে হইল, এই নতকন্দ লংস্কারের কোন লছুপপত্ধি নাই 1 ইহ! 
বৃধ! সংস্কার অধুনিকেরা ইহা পরিতাগ করিয়াছেন । মহামতি ভাস্করা- 
চাঁধ্য ইচার *দোষগ্ণ ড্রিঝু পুত্রের স্কন্ধে রাখিয়া “জিফু জুতো! জগাদ” বলি 
পৃ্ধক হুইয়াছেন। তাস্করাচাধ্য বলেন, আমরা ব্রঙ্গগুপ্তের গ্রন্থের প্রমাণ্যে 
ইছা লিখিলাম। ব্রক্গগুপ্ডের গ্রন্থের ভাষ্যকার চতুর্দেদাচার্ধয, ইহাতে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ আছে বলিয্বাছেন, বঙ্গি এইবূপ কোন প্রত্যক্ষ থাকে, তাহা হইলে 
আমবাঁই বা কেন স্বীকার করিব না এই অভিপ্রায়। তাস্করের বাঁক্য দেখুন 
“ইদংজিফুর হতো জগা'দতি। এতদাগম ওশমাণ্যেন অন্মাভি্লিখিত মিত্যর্থ;। 
চতুর্ষেদেনাপি উপলন্ধিরের বাসনা ইত্যভিছিতং। যদীঘৃণু]পলন্ধি রপ্তি 
তদাম্মাভিঃ কিং নাঙ্গী কর্থবা মিতিভাবঃ | অথ ব্রহ্গগুপ্তোক্ত সুচ্যতে” নত 
কর্মের সার এইরূপ । এই নত কর্থে কি আছে এবং তাহা স্বারা উক্ত 
কল্পনার কি উপকার হয়, দৃকৃতুল্য গণনার হানি কিছু হয় কি নল? দেখা 
যাউক। নতকর্্ম এই-_. 

তিথাস্ত নাঁড়ী নতবাহুমৌবা 

লব্ধার্কশীতাংগু ফলে বিনিদ্বে। 

ক্রযমেণ ভক্কে নখগোসমুত্রৈ2৪৯২০ 

কঙ্গাগ়ি বেদৈ: ৪৩৮১ ফলহীন 'যুক্ঃ 1 

প্রাক পশ্চিমন্থ স্তরণি বিধুঃ প্রা- 

গুণে ফলে যুক্ত মিতোহ্ন্খোনঃ। 
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মুহঃ শ্ষ টাতো গ্রহণে রবীন্দোঃ 
০ তিথি ত্িদং জিষু জুতো জগাদ ॥ 

“অর্থ, যে সময়ে তিথির অন্ত সেই সমগ্পের নত কালাংশ গ্রহণ কর। তাহার 
১২৯ ব্যাসার্দে জ্যা লও। সেই জানার চন্দ্র ও হুর্ধ্যের ভূ ফলকে গুণ 
কর। সুতার ৪৯২০ স্বার। চক্রের ৪৩৬১ দ্বারা ভাগ কর। সেই ভগিফল দ্বারা 
পূর্বা কপালের হূর্যাহীন কর। পশ্চিম কপালে সুর্ধয যুক্ত কর। চন্ত্র কিন্ত 
ফল খণ হইলে পূর্ব্ব কপালে বুক করিতে হইবে । অন্তথা পূর্ব কপালেই হউক 
আর পশ্চিম কপালেই হউক লব্ধিহীন করিতে হইবে। সেই চন্দ্র সূর্য্য 
হইতে তিথি পাধন কর। এইন্ধপে অসক্কৎ কর্ম কর। 

 “এক্ষপে মছাশন্ধ গণ দেখুন । এই নিক্কমে নতকাল, আছে। পূর্ব কপাল 
পশ্চিম কপাল ক্মাছে। ইহা! ভৃপৃষঠস্থ দ্রষ্টার সন্বন্ধে। ভূকেন্ত্রন্থ দ্রষ্টার নত 
কালগ নাই পূর্ব কপালও নাই পশ্চিম কপালও নাই. কেবল কেন্দ্র স্দ্র্টার 
দিক নাই, হুর্োর উদয় ও অন্ত দ্বার দিক্‌ নিক্ূপণ হইয়া থাকে, কেন্ত্রীয় 
ষ্টা- সর্বদাই হূর্ধ্যকে দেখে, সে পূর্ব পশ্চিম স্থির করিতে পারে না। এখানে 
পৃথিবীর আবরণ তাহার দৃষ্টিরোধ করে ন1! ভাবিতে হুইবে। জ্ুতরাং এ 
সংস্কার তৃণৃষ্ট দ্রষ্টার সম্বন্ধে, যেমন কুর্য্য গ্রহণে তিথির ল্বন সংস্কার বলা 
হুইক্সাছে তৎসদৃশ। জন সংস্কারকে গ্রহণ গণন! প্রকারে মানিয়া যেমন 
বিবাদ করেন না, তেমনই তৎসদ্ুশ এই সংস্কার লইয়াও কোন বিবাদ ফরিতে 
খারেন না । অর্কান্িনিঃস্যতঃ প্রাচীমিত্যাদি তিথি লক্ষণ, কেন্ত্রীয় ভ্রষ্টার 
সন্ধে, তাহা! ম্মার্ত চট্টাচার্যোর কথার ব্যাখ্যাপ্ন উত্তমরূপে বুঝাইফ়াছি। তাহা 
বোধ ছয় মনে আছে। যদিনা।থাকে আর একবার দেখুন। এ সংস্কার 
ভূপৃষ্ব্ষ্টার সম্বন্ধে, লম্বন সংস্কারের সদৃশ, সুতরাং ইহা গ্রহণ গণনার প্রকার 
ভে্দ। জন্বন সংস্কৃত তিথিকে যেমন শ্ফুউতিথি বলিয়াছে তক্রপে । ভূকেন্ত্রীয় 
স্টার সন্দ্ধে যে স্পষ্ট হুর্ধ্য ও স্পট চন্দ্র স্থির হইবে, তাহাই গ্রহণ সাধনার্থ 
প্রযুক্ত হইর! থাকে, ইহাই ভারতবর্ষের সমস্ত সিদ্ধাস্ত শান্ত প্রণেতা দিগের 
চিরস্মন শিষ্ট ব্যবহার 1. (নেই শিষ্ট ব্যবাহারের বদি এক চুলও অন্তথা ফোন 
ভারতবর্ষের গ্রন্থ হইতে দেখাইতে পারেন, তাহা! হইলেই গ্রহণে একপ্রকার 
ভিথি ও ধর্মীকার্য্যে একপ্রকার তিথি, ইহা বগিতে অধিকার, পাইতে পারেন 


[ ২৭. 1 


কিন্ত তাহা! নাই। তৃপৃষ্ঠ ভ্রষ্টার মন্বন্ধে যে সঞ্ল পরিবর্তন তাহা! গ্রহণ 
গণনায় উপাগ্গ, সে ভিখি, তিথি নহে। নতকর্ম যে লঙ্বন সংস্কারের ভাস দুপৃষ্ঠ 
ষ্টার সন্বন্ধে, তাহা ভাক্করাচাধ্যও গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন । ভাহা এই-. 
ইদানীং নতকর্ণ্দ বাঁসনামাছ। | 
প্রাক পশ্চাৎ প্রতিমণ্ডস্থ খচবং দ্রষ্টাকুমধ্যাস্থিতঃ - 
কক্ষায়াঁং খলু যত্র পশ্ততি নতং নে! তত্র তৃপৃষ্ঠগঃ। 
মধ্যান্ছে তু কুমধ্যপৃষ্ঠগনরৌ তুল্যং যতঃ পশ্ততঃ 
তেনোক্ং নতকর্্ম লম্ঘনবিধো যা যুক্তি রত্রাপি স1॥ 
এই শ্লোকে দেখিতে পাইছেন, লগ্বন বিধিতে ষে ঘুক্কি নতকর্খ্েরও 
তাহাই । এখন আশা করি আপনঠর1 অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন, ঘে লম্ঘন 
ংস্কার যেমন গ্রহণ গণনার প্রকার। নতকর্ঘ্ম ও তেমনি গ্রহণ গণনার 
প্রকার, ইহা ফ্কারা ধর্মাকার্ষে/র জন্য ও গ্রহণের জন্ত সূর্য্য চন্দ্রের দুটাকরণের 
ভেদ বল! যায় না, উহ! একই বলিতে হইবে । 
মহামহোপাধ্যায় গ্রহণ গণনায় শুদ্ধ গণিতকর, আর সকল স্থানেই 
ভালম্া মর” এই কথাই বলিয়। আসিতে ছিলেন । পঞ্জিকাতত্বনির্ণয়ে 
দেখিলাম, “গ্রহণ ও উদয়াস্তে শুদ্ধ গণিত কর, তততিন্ন স্থলে ভুলিয়! মুর, কোন 
দোষ নাই” এই কথা বলিতেছেন। ইহা সকলে একমত .হইয়ী বলিতেছেন 
কিনা জানিনা, তথাপি প্রন্তাব লেখক বলিতেছেন, ইহাতে সংশয় নাই। 
কিন্ত আমর! ভূল কোন স্থানে চাইন!। উদয়ে ও অস্তে গ্রছ্র গুদ্ধ গণন। 
করিতে হইবে, আর অধান্থানে তিথ্যস্তে ভূল করিতে হইবে ? 'এ পারিভাষিক 
( মিথ্য!) কথা কোন ক্রমেই বিচার সহ নছে। তথাপি তিনি এই মিথা 
কল্পনা প্রমাণ করিতে মন্লারীটাকার একটু অংশ ও অন্য স্থানে রঙ্গনাখের 
টাকার কিঞ্চিৎ অংশ তুলিয়াছেন। মল্লারীটীকার শ্ৃক্কর্ণদত্ো এই 
আকাশে দৃগ্‌ গোচরে। ভবতীত্যর্থঃ” ইছা অর্থ, গ্রহে দৃক্কর্ণ সংস্কার করিলে 
আকাশে স্পষ্ট দেখ! যার । অর্থাৎ গণিতে ভূল হৃইক্সাছে কি না তাহ স্প 
জানা যায় । রজনাথের টাকায় “দৃষ্টিপ্রতায়ার্থং  দৃক্,কর্োক্ঃ গ্রহণন্ত স্বতওষ 
দৃক গোচরন্বাৎ | | | 
গণনার যাথার্থ্য চক্ষু ছায়া দেখিযা বিশ্বাস করিবার জন্য দৃক্কর্দ বল! 
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হুহয়াছে। গ্রহণ গণনার সত্যস্ভ জানিতে দূক্‌ কর্টের আবস্তক নাই), গ্রহণ 
দিজেই দৃক গোর হইয়। থাকে । গ্রহণ থাকালে দেখিলে; ্বতঃ লোকের 
পরতে বিশ্বাস জন্মিয়! খাকে। 
এক্ষণে দৃক কর্ম কি? তাহা দ্বার! কিরূপে দৃষ্টি প্রত্যয় হুয়। তাহা 

দেখান যাঁইতেছে। ভাস্করাচার্ধ্য কাহাকে দৃক্কর্্ম বলিয়াছেন তাহা দেখুন। 

ক্রান্তিবৃত্ত গ্রহস্থান চিন্ধং যদা 

স্যাৎকুজে নোতদ। খেচবো হয়ং বত । 

স্বেধুণে ক্ষিপ্যতে নাম্যতে বা কুজাৎ 

তেন দৃক্‌ কর্ম খেটে! দক়্াস্তে কতম্‌ ॥ 

ইছার অর্থ । ক্রান্তিবৃত্ে গ্রহস্থান চিন্ত, বলিতে গ্রহের ভোগ স্থান, গুপ্ত 

প্রেশ পঞ্জিকার যে গ্রইস্ফ,টগুলি প্রতিদিন হৃর্য্যোদয়ে লিখিত হুয়, তাহাই 
কুর্ধ্যের ভোগ স্থান, ক্ষিতিজপ্নংলগ্ন হইলে, উদয়ে সুর্ধয তুল্যই স্রমন লগ্ন হুইয়! 
থাকে এবং হুর্্য ও ক্ষিতিজে দেখা যায়। চন্দ্রাদি গ্রহের সেরূপ হম ন1 
কারণ তাহাদের শর আছে। চন্দ্রা্দি গ্রহ, ভোগস্থান হইতে শারাগ্রো উত্তরে 
বা দক্ষিণে থাকে । চন্দ্রা গ্রহের ভোগস্থান, যখন ক্ষিতিজ সংলগ্ন হয়। 
অর্থাৎ যখন তাহাদের ভোগস্থান তুল্য লগ্ন হয়, তখন চন্দ্রাদি গ্রহ ক্ষিতিজস্থ হয় 
না! ( যতঃ) ধেহেতু প্র সকল গ্রহ ( শ্বেধুণা) আপন আপন শর দ্বারা ক্ষিতিজ 
হইতে উৎক্ষিপ্ত হয় বা নামিত হু্ন। সেই জন্য গ্রহের উদগ্লাস্ত গণনা করিতে: 
দৃক্‌ কর্ম করিতে হয়? গ্রহ বিশ্ব, যখন ক্ষিতিজস্থ দেখ যায়, দেই সময়ে যে 
লগ্প তাহা! নির্ণয় করাকে দক্‌ কর্ম কর! বলে। ক্ষিতিজের উপরিস্থিত গ্রহ 
যখন ক্ষিতিজে দেখ! গিয়াছিল বা নামিত গ্রহ যখন ক্ষিতিজে আদিবে, তখন 
ষে'জগঘ হইবে, তাহ। নির্ণয় করিবার জন্ত দৃক্‌ কর্ম । ক্রান্তিবৃতে গ্রহ স্থান চিহ্ব- 
রূপশগ্ন ও গ্রহ্বিত্ব ক্ষিতিজস্থ হইলে যে লগ্ন, এই লঙ্তয়ের অন্তর কলাকে 
দৃক কর্্মকলা বলে। এই দৃকৃকর্্মকলা সাধন করিয়া ভোগস্থানে সঃস্কার 
করলেই গণিতে ভুল হুইয়াছে কি না, জান! যাল্প। যখন দৃক্‌ কর্ম সংস্কৃত 
স্থান ভুলা লগ হয়, তখন অবন্ত গ্রহ বিদ্ব ক্ষিতিজে উদয় হইবে। গ্রহের 
উপযও দৃক কর্দাদত্ত গ্রহতুল্য লগ্ন, দেখিয। দৃষ্টি প্রত্যয় হইয়! থাকে অর্থাৎ 
গ্রহে ভোঁগ স্থানগণন। শুদ্ধ দৃক্তূল্য হইয়াছে, এ বিষয়ে দৃষ্টি প্রত)য় হয়। 
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গ্রহখে, এরূপ দৃক কর্ম করিয়া অর্থাৎ গ্রহ বিশ্বের উদয় সাধন কল্সিক়! গণিতে 
দৃষ্টি প্রত্যয় জন্মাইতে হয় না। গ্রহণ দেখিয়াই গণিতের শুদ্ধান্তদ্ধতার দৃষ্টি 
প্রতায় হুইয়। থাকে, ইহা! দ্বারা শুদ্ধ গণনায় খণ্ডন না ইইয়। বরং আরও সহজে 
উত্তমরূপে প্রমাণ হইল, যে গণিত সর্ব দৃক্ত,ল্য চাই। হৃর্ধ্য সিদ্ধান্ত কার 
চন্দ্রের ও দৃক্‌ কর্ম করিয়া! দেখিতে বলিয়াছেন। সে বচন এই প্উয়াস্ত 
বিধি : প্রাগ্বং কর্তবাঃশীতগো রপি” ইহা দ্বারা কেবল উদয়ান্তেই শুদ্ধ গণন। 
চাই অন্তত্র চাহি না এ কথ। বলা! চলে না। কেবল আয়ন দৃকৃকর্থ সংস্কার 
করিয়। মধ্য লগ্গের আশ্রয়ে যাঁম্যোত্তরবৃত্তেও এইকপ দৃষ্টিপ্রত্যয় করা যাইতে 
পারে, এই যুক্তিতে মধ্যাহেও দৃষ্টি প্রত্যয় ছার! শুদ্ধ গণিত আবশ্তক। নলি- 
কাবেধদ্বার! সর্বত্র দৃক্‌ প্রত্যয় উৎপাদন কর বাক্স অতএব সকল কালেই শুদ্ধ 
গণনার আবশ্তাক। যেখানে ধর] পড়িতে হইবে, সেই স্থানে শুদ্ধ গণন। 
চাই, আরু যেখানে সহজে ধরা পড়ে না, সেখানে অগুদ্ধ গণন! চাই, ইহা 
পণ্ডিতের উদ্ভি নছে। 

মহামহোপাধ্যায় আকন একটা আশ্চর্যা কথ। বলিয়াছেন, তাহা এই, হূর্য্য 
সিদ্ধাস্ত পুস্তকের গণনার সহিত মিল রাখিবার জন্ত বীজ সংস্কার করিতে 
হয়। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণই দেন নাই। তিনি কোন্শ কথারই বা 
প্রমাণ দিয়াছেন। যে ইহার আধার প্রমাণ দ্রিবেন। 

গণিতের সহিত বেধের ষে অন্তর তাস্থাকে বীজ বলে। হ্ুধ্য সিদ্ধান্ত 
পুস্তক, কি আকাশের গ্রহ? আমাদের বঙ্গদেশে রাঘবানন্দের গণিত হইতে 
পঞ্জিক! গণনা হয়। রাঘব কলিষুগের গত বর্ষকে *তিনহাজার দিয়] ভাগ 
করিয়া অংশাদি বাজ কল্পন। করিয়াছেন এবং এ বীজ চন্ত্রকেন্দ্রেযোগ করিয়! 
চন্দ্রের মন্দফল আনিয়াছন। তাদৃশ মন্দফল সংস্কৃত গ্রহ হইতে ভিথি সাধন 
করিয়াছেন। এক্ষণে দেখুন রাঘব, বুঝিয়াছিলেন ষে তিন হাজার বৎসরে 
১এক অংশ চন্দ্র কেন্দ্রে ভেদ পড়ে, ইহা! কি হৃুর্ধ্যসিদ্ধান্ত গণিতের সহিত মিল 
রাখিবার অন্ত ? 

পঞ্জিক। তত্ব নির্ণয়ে লিখিয়াছেন, গণেশ দৈবজ্ঞ, গ্রহের সংক্ষেপ গণনার 
জন্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, বী্ধ সংস্কারের জন্ত নহে । এজন্ত পূর্বোক্ত সৌরো- 
কৌোৎপীত্যাদি শ্লোকটার অর্থ দেখিতে বলি। এক্লোক্ষের মর্থ এই। হ্যা 
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সিদ্ধাস্ত অনুসারে হুর্য্য গণন। করিলে দৃক্ত/ল্য হয়। চত্দ্রোচ্চ ও উক্তগণনার 
ঠিক হয়। কিন্তু চন্দ্ে নয়কল৷ বিশ্বোগ করিলে হয়| আধ্যভটের সিদ্ধান্তের, 
বৃহস্পতি ঠিক হুয়। মর্গল, রাছ ও বুধকেক্তর ব্রন্ধ সিদ্ধান্তের গণনার গুদ্ধ হয়। 
আর্ধ্যতটের দিদ্ধাপ্তের শনিতে ৫ অংশ যোগ করিলে দৃক্তুল্য হয়। আধ্যভটের , 
সিদ্ধান্ত অনুসারে গণিত, ষে শুক্রকেন্ত্র ও ব্রদ্ধ সিদ্ধান্তের গণনাঁয় যে শুক্রকেন্ত্র 
পাওয়া যায়, এই উভয়ের ষোগাধতুল্য গুক্রকেন্দ্র মানিলে দৃক্তুল্য .হয়। 
এইরূপে গ্রহ সাধন করিয়া পর্ব, ধর্মীকাধ্য, নীতি ও অপরাপর গুভকার্ধ্য 
সম্পাদন করিতে আন্দেশ করিবে । এইরূপ দর্শনের অনুরোধে চিরন্তন 
গণিতের পরিবর্তন করাকেই বীঞ্জকর্ম বলে। দৃকৃক্র,ল্যতার অনুক্ধোধে 
গণিতের পরিবর্তন ও তাহ! মানিয় ব্রতোপবাসাদি ধর্মনকার্ধযা করিবার কথ 
এই গ্োকে স্পষ্ট রহিগ্লাছে। « 
যন্মিন্‌ পক্ষে বত্রকালে যেন দৃগ্গণি তৈক্যকং। 
দৃশ্ততে তেন পক্ষেণ কুর্ধ্যাতিথ্যাদি নিরণয়ং 
যে কালে যে গ্রন্থান্ুসারে গণিত ও দৃষ্টির (অবজার ভেসন্) একতা হয়, 
সেই পুস্তক অনুসারে তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণন1 করিবে । পক্ষ বলিতে গ্রন্থ। 
মহাঁমহ্থোপাধ্যায়, এই বচনের তিথাদি পদের আদি শব্দের আশ্রয়ে অনেক 
প্রকার অর্থ কর্রিপাছেন। আমরা তাহার উত্তরে এইমাত্র বলি ঘে, এই 
আদি শব্ধ ব্যাকরণের ব্যবস্থা বাচি “বা” অথবা কণাদ খধির “৮” শব নছে। 
ইহ! জেোতিষ, ইহাতে এত ব্যাখ্য। চলে না। 
শাস্ত্র মাঞ্ং তদেবেদং ষংপূর্ববং প্রাহ ভাসঙ্করঃ। 
যুগানাং পরিবর্তেন কালভেপ্দোহত্র কেবলং ॥ 
এই বচনের ব্যাখ্যায় “শাগ্রেধু ভেদে ন শান্ত্রোন্কু রীতি ভেদ ইত্যথঃ। 
এইরূপ লিখিত আছে। 
হুর্যা প্রতি ঘুগে নূতন নূতন সু্ধ্য সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পূর্ব, 
যুগের নু্ধ্য সিদ্ধান্তে পর ঘুগের কাধ্য চলে না। এই জন্ত প্রতি যুগেই 
হুর্য্যকে নুতন সূর্য্য সিদ্ধান্ত বলিতে হয়। এক কগ্পে হাজার যুগ, অতএব এক 
কল্পে হুধ্যকে এক হাজার হুরধ্য সিদ্ধাস্ত বলিতে হয়। এ বিষয়ে টাফাকার 
বঞিতেছেন বে,*কালে কালে গ্রহগতিতে ভে হুয় বিত্ব এ এক ভাজার ৃর্ধ্য 
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পিদ্ধাত্তর রীতি এক থাঁকে। যহা'ঘভোঁপাধ্যার় বলিতেছেন যে, “পাশ্চত্য 
রীতি পরিগ্রহ করিলে শান্তরেক্তি রীতি ভেদ স্বীকার করিতে হুইবে” টাকাকাঁর 
বলিলেন এক কল্পে ষে বহুসংখ্যক হুর্ধ্য দিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরস্পর 
রীতি ভেদ নাই। অন্ত কোন সিদ্ধান্তের সহিত রীতিভেদ হইতে পারে ন। 
একথ! বলিতেছেন না। বর্তমানকালে যে সকল সিদ্ধাস্তশান্ত্র প্রচলিত আছে 
তাহাদের পরম্পর রীতিভেদ আছেই। অতএব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের সহিতই 
বা কোন বিষয়ের রীতিতেদ হইল, তাহাতে দোষ কি? বস্ততঃ পৃথিবীর অধ্যে 
সকল দেশরই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সাধারণ রীত্তি একই । সকলেরই গ্রুবক, 
অহর্গণ, মধ্যগতি, মন্দ ফল, শীঘ্র ফল ইত্যাদির আঁবশ্তাক নতুবা গণিত 
হয় না। ী 
উপরিউক্ত বচনের টাকায় রঙ্গনাথ বলিয়াছেন “এবঞ্চ যুগ মধোহপ্যবাস্তর 
কালে গ্রন্ধচারেযু অআুস্তর দর্শনে তত্তৎকালে" তদস্তরং প্রসাধ্য গ্রন্থাং স্তৎকাল 
বর্তমানাভিযুক্তাঃ কুর্বান্তি, তদিদ মন্তরং পূর্ব গ্রান্থে বীজ মিত্যামনস্তি। ইহার 
অর্থ, এইরূপ এক যুগের মধ্যেও গ্রনদ্দিগের গতিতে প্রতেদ দেখিতে পাইলে, 
সেই সেই কালে এ প্রভেদ নির্ণয় করিয়া তৎকাল বর্তমান পঞ্জিতগণ নূতন 
গ্রন্থ প্রস্তত করিয়া থাকেন। এ গ্রভেদ্‌কে পূর্ব গ্রন্থের বীজ বলিষ্কা থাকে। 
মহামহোপাধ্যায় বলেন “এই সন্দর্ভ দ্বারা যে বীজ “সংস্কারের উল্লেখ 
করিয়াছেন উহা দৃষ্টার্ঘক কার্যের জন্ত অনৃষ্টার্থ কার্ধ্যে নহে” ইহার উত্তরে 
এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্গনাথের সন্দর্ভ আদি পদও নাই বা,চ বা 
তুহিকিছুই নাই,খতবে ওরূপ অর্থ কোথা হইতে আসিল ? একটা সংস্কৃত 
সন্দর্ভ তুলিয় ইচ্ানুসাঁরে একটা অর্থ লিখিলেই কি পঞ্জিকার তত্ব 
নির্ণয় হয়? 
রঙ্গনাথ বীজোপনয় গ্রন্থকে হুর্য্যের উক্তি বলিতে চান না। গুদ্ধগণিত 
্লাদীরাও বীজনোপনয় গ্রন্থকে সুর্য সিদ্ধান্ত বলিতেছেন না। রঙ্গনাথ বলেন 
বীজনিরাপণ কর পণ্ডিতের কাধ্য। কোন হ্ষ্ট এই কার্যা ুরধ্য ময়ান্রকে 
অবশেষে বলিয়াছেন বলিয়া, হৃর্ধা সিদ্ধান্তে, প্রঞ্ষেপ করিয়াছে, তাহা 
আমি স্থর্ক্যের উক্তি বলিয়! স্বীকার কৰি না, এইজন্ত তাঁহার ব্যাখা 
করিলাম না। 
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রূঙ্ননাখের উক্তি যাহা তুলিয়াছেন তাহ! এই--- 

কেন্চিদ্‌ ধৃষ্টেন বীঝন্যার্যমূলকতজ্ঞাপনায় অস্তে বীজোপনয়নাধ্যায়ঃ 
পরক্ষিপ্ত ইত্যবপম্য ন ব্যাখ্যাত ইতিমন্তব্যম্‌। 

ফোন ছুষ্ট লোক বীজলংস্কারের বাধানিয়ম খধষি করিয়া গিয়াছেন ইহা, 
জানাইবার গন্ হূর্ধযসিদ্ধাস্তের অস্তে একটী বীঞোপনয়নাধ্যায় ঘোগ করিয়াছে 
এই বিবেচনায় আমি এই অধ্যায়ের বাখথা। করিলাম না। 

বীঙ্ধ সংস্কারের উপায় পঙ্িতেরা করিয়। থাকেন ইহা! "তৎকাল বর্তমান” 
ভিযুক্কাঃ কুর্ববন্তি” এই কথ ছার। স্পষ্ট রহিয়াছে। বীজ সংস্কারের চিরকালের 
জন্য কোন চিরস্থায়ী নিয়ম, রঙ্গনাথ স্বীকার করেন না। সুতরাং এই সন্দর্ভ 
দ্বারা পঞ্জিকাতত্ব নির্ণয়ের কোন উপকারহয় নাই। বরং দশক্ষয় বাদীর! 
উপকার পাইতেছেন। আরও দেখিতে হইবে যে এই শাস্ত্র মাগ্যমিত্যাদি বচন 
গ্রন্থের প্রারস্তেই আছে, ইহার ব্যবস্থা ধর্মকার্রোর তিথি স্লাধন ও অধর্্বকার্য্যের 
গ্রহণ সাধন প্রভৃতি সর্বত্রই অব্যাহত থাকিবে। হৃর্ধা কি এতই চতুর, যে 
প্রস্থ করিতে বপিয়াই বুঝিয্। ফেলিলেন, যে গ্রহণে আমার গণিত মহামহো- 
পাধ্যার মানিবেন না, তিনি তাহার শুদ্ধ গণনা করিবেন, সুতরাং প্রথমেই 
তাহ বলির! রাখি | 

মকরন্দ সারলীতে তিথির পরম হাস ও বৃদ্ধি বাণ বুদ্ধি রসক্ষয়ের কাছাকাছি 
দেখা যাকস। ইহার কারণ জানিতে হইলে চক্রে, যে ফল সংস্কার হইয়। খাকে 
তাহার মূল নিয়মের অনুসন্ধান কর! আবশ্তক। ৯* অংশ কেন্দ্রে ষে ফল 
হয় তাহাকে পরম ফল বলে। কৃর্যযসিদ্ধান্তে সমপদাণ্ডে চন্দ্রের পরম ফল 
৫11৩৬ বিষম পদাস্তে ৫1২৩ বলিক়়াছেন। মকরন্দ ইহ মান্ত করির! 
চলেন নাই। তিনি সর্ধত পরম ফল ৫াং ৪৮৭মানিতেছেন। গুপ্তপ্রে 
পঞ্জিকার আঁধাঁয় ভূত গ্রন্থের কর্ড বাধবানন্দ ৯* অংশ কেন্ত্রে পরম ফল 
81৫৫ কল! মালিতেছেন। ইহা! ুর্য্য সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিন্ত 
ইহ? বরাহমিহিন্পের সং ংশোধিত পঞ্চসিদ্বান্তিকার আসন্ন | বরাহুমিহির নিজ 
গ্রন্থে সর্বত্র ৪1 ৫৬।৩ পরম ফস মানিয়াছেন, তিনি চন্দ্রের মধ্যগতিতে প্রুতিচক্রে 
_-ত২৮ বিকলা প্রভেদ ও চন্্রোচ্চে প্রাতি চক্রে 4 বিকল! গ্রাতেদ স্থির 
করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রাঘবাননা তিনহাজার বৎসরে চক্র কেন্ত্রে এক 
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অংশ অধিক করিতে হইবে স্থির করিয়! গ্রন্থ লিখিরাছেন। আধুনিকের! 
মধাম চক্রে ভেদ । 
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স্থির করিতেছেন । লল্লা্চীর্ধ্য পরম মন্দ ফল ৫।১ ভাস্করা চার্ধ্য ৫২1৮ মানিয়াছেন। 
ফাহার! নবদ্বীপে স্তায়শান্ত্র পড়েন নাই, তাহারা পুর্বাচার্য্যদিগের পরীক্ষালক ফল 
স্বরূপ পরম ফলগুলির আলোচনা করিয়া সহজেই স্থির সিদ্ধাস্ত করিতে 
পাঁরেন বে, চক্রের পরম ফল ডল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। বাস্তবিকও আধুনিক 
গণিতজ্ঞের! সহন্র সহন্ম পরীক্ষা দ্বার ঠিক স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রের পরম 
ফল চল হইয়া থাকে । চক্ট্রোচ্ছের অবস্থিতি অনুসারে ৭৪০ চন্ত্রের পরম 
মন্দ ফল হয কিন্তু ্চ্চের কোন কোন অবস্থিতিতে কখনও লল্লাচা্যের 
স্বীকৃত ৫১ পরম মন্দ ফল হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রথমে এ উভক্ বিধ 
পরম মন্দ ফলের যোগাদ্ধি ৬২০৩০ পুর্ববাচাব্যোক্ত প্রণালীতে মধ্যম চত্ত্রে 
সংস্কার করিতেছেন। আর অবশিষ্ট মন ফলের সংস্কার বির্শরঞ্চদহ্য ভাবে 
করিতেছেন। পরবন্তি মন্দফলের্র সংস্কারগুলিকে বীজ সংস্কার নাম 
দিতেছেন। এখন বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, যথার্থ মন্দ ফল সংস্কার করিয়া! 
হুর্ষা পিদ্ধান্ত বচনান্ুরূপ ঠিক দৃক্‌ তুল্য চন্দ্রথণন। করিয়। তিথি সাধন করিলে, 
পরমাল্প মান ৫* দণ্ড এবং পরমাধিক মান ৬৭ দণ্ড" হইয়া থাকে । আর 
পরম মন্দ ফলে ৪81৫৫ ইত্যাদির কোন একটা স্বীকার করিয়া চন্দ্রগণন! 
করিয়া! তিথি সাধন করিলে তিথিমান ৫৩ হইতে ৬৬ দণ্ডের মধ্যে থাকে । 
এরূপ তিথি অস্তুদ্ধ, তাহা আর বলিম্। বুঝাইতে হইবে না। পরম ফলের 
আলোচনায় স্পষ্টই বুঝা যায়: ৃ 

পঞ্জিকার তত্ব নির্ণয়ে ১৩ পৃষ্ঠার লিখিত হইয়াছে যে, ভক্তাব্যর্কবিধোর্শবা 
যমকুভিরধাত। তিথি; স্তাৎ ফলং। এই নিয়মে তিথিসাধন করিলে বাণবৃদ্ধি 
রসক্গয় হয়। এই অভিপ্রায়েই, রবিরসৈধির বীন্দুলবা হৃতাঃ ফল মিতা 
স্তিথন্বঃ করণাঁনি চ। উক্ত দুই বচনের একই অর্থ। উত্তর চন্দ্র হুর্যের 
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অন্তর ১২ অংশে শ ভিধি বলিয়াছেন । ইহা! কেহই অন্বীকীর করেন?। তবে 
ইহা, ভুলিয়া কি ফব পাইয়াছেন জানি না। ইহাতে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় 
হয় না। গুদ্ধগণিত বাদীরাও ইহাই করেন। 

মহামহ্োপাধ্যায় ভাবিয়াছেন গ্রহণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রের সূল ভিত্তি নহে। 
সেই জন্তই গ্রহণ অগ্ুদ্ধ হইতেছে, তাহাঁও স্বীকার করেন এবং তাহার 
সংশোধনও অবশ্য কর্তব্য হহ। নিশ্চয় করেন। আমরা দেখাইৰ যে 
এই গ্রহ্ণই ধর্ম কারের জন্তই বলুন আর অধর্খব কার্ধোর জন্তাই বলুন, 
ইছা! চত্্রগণনার'মূল। অতএব তিথির জন্ম দাতা পিতা । গ্রহণ না 
থাকিলে আমরা কথনই শুদ্ধ চন্ত্রভগণ পাইতাম না। অতএব গ্রহণ 
জ্যোতিষিদিগের অতি প্রয়োজনীয় বস্ত।, ইছা। ঠিক চান্দ্রমাসান্তে হয়। 
মুখ্য চাত্দ্রমাসাস্তে কৃর্য্যগ্রছণ ও গৌণ চীন্দ্রমাসান্তে চন্ত্রগ্রহণ হইয়া থাকে। 
গ্রহণের স্পণ ও মোক্ষ দেখ বিশেষে সমাক্‌ পরীক্ষিত হইলে, তাঁহার 
আপ্রয়ে গণিত দ্বার। অমাস্ত ও পূর্ণাস্ত কখন হইয়াছে তাহা ঠিক নিরূপণ 
কর1যাষ়। গ্রহণ দেখিতে বিশেষ যন্ত্রাদি লাগে না। কেবল চক্ষুতেই হুয়। 
কাল নিনূপণটাতে অথাৎ ঘড়ীতে, কোন ভূল না থাকিলেই হইল। ইহা দ্বার] 
চন্দ্র গণন! গুদ্ধ হইয়াছে কি ন। স্পষ্ট জানা যাঁয়। ইউরোপের গণকের! যন 
' পুর্বক গ্রহণের রেকভ রাখিয়া! থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের গণ- 
কেরাও হত পৃন্ধক গ্রহণ মালা লিখিয়া থাকেন। অতি প্রাচীণকালের গ্রহণও 
আধুনিক গ্রহণ, এই ছুই গ্রহণের অন্তর্গতকালে, ধত চান্দ্রমাস গিয়াছে; তদ্বার। 
অন্তব্র্তি সধাম সাবন কালকে ভাগ করিলে চান্দ্র মাসের মধ্যম পরিমাণ 
পাওয়! ধায়। লতুব। ছুই চারি বৎসর প্রতিদিন চন্দ্র বেধ, করিয়াও কেহ চাক 
মাসের মধ্যম মান নিরূপণ করিতে পারেন ন1। 'ল্যাপ্লাস্‌ এই উপায়ে চাল্ত 
মাসের মান ২৭ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২৮৩২ সেকও নির্ণয় করিয- 
'দ্বেন। ইহা! শুর্য্য সিদ্ধান্তের মধ্যম চান্দ্রমাসের সমান । স্্ধ্য সিদ্ধান্তেরঃও 
চান্রমাস ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ 1মনিট ২.৩ সেকেও্ড। ইহ দ্বার। বেশ বুঝ! 
যাক্স. ঘে, প্রাচীন আচার্য্য গণ গ্রহণ দেখিয়াই মধ্যম চান্দ্রমাস নিনূপণ করিয়া" 
ছিলেন। এই মধ্যম চন্দ্রমাসের আশ্রয়ে, বীজ গণিতের সাহাষ্, চন্দ্রের এক 
ভগণ ভোগর্ক।ল, শহজেই নিণীত হহতে পারে। ল্যাপপাসেক নিরূপিত 
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মধ্যম চীন্জ্রধাসের আশ্রয়ে চন্দ্রের একতগণ ভোগের কাল ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা 
৪৩ মি্গিট ১৯.০.সেকেও পাওয়া যায়। প্রচলিত হুর্ঘ] সিদ্ধান্তে ভগণ ভোগ 
কাল ২৭ দিন থঘণ্ট1 ৪৩ মিনিট ১২৬ সেকেও দৃষ্ট হয়। অতএব, মহামহো।" 
গ্রীধ্যার়গণ দেখুন গ্রহণের সহিত চন্ত্রগণিতের ও তিথির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
এ সম্বন্ধ বিচ্ছিষ্ন করিলে শাস্ত্র হত্যা কর! হয়কি না? গণেশ দৈবজ্ঞ, গণিতে 
অগ্ুদ্ধতা পরিদর্শনের উপায়ে, চন্দ্রগ্রহণ ও নক্ষত্র যোগকেই প্রধানয়পে 
বলিয়াছেন। তীহার বচন এই-- 
মুহুরপি পরিলক্ষ্যেন্ু প্রহাদ্যক্ষযোগং । 
সদমলগুরুতুল্য প্রাপ্তবুদ্ধি গ্রকাশৈঃ 
কথিত সছৃপপত্ত্য। শুদ্ধিকেন্জ্রে প্রচাল্যে ॥ 
অর্থ, চন্ত্র গ্রহণ ও চন্দ্রের সহিত প্রসিদ্ধ তারার ' যোগ, গুনঃ পুনঃ দেখিয়া 
অগ্ুদ্ধি নিশ্ঞ্ হইলে, ব্রুদ্দিমাঁন পণ্ডিতের! সদুপঠিত্তি, দ্বাব তিশিষ্দ্ধি ও ভিথি- 
কেন্দ্র পরিবর্তন করিয়া তিথি গণন1 করিবেন । বৎসসে শারজ্ঞে যে মধাম 
তিথি মান, ভাহাই তিথিসুদ্ধি, এবং যাহার আশ্রয়ে তি'থর ম্পষ্টাকরণ খয়, 
তাহাক্ষে তিথিকেন্ত্র বলে। 
গ্রহণ দেখিয়া যে মপ্যম চা স্থির হয়, তাহাতে প্রতি ব* ফর কি কিছু 
প্রভেদ হয়, সূর্য্য সিদ্ধান্তের মধ্য চন্দ্রে যে, সে প্রভেদ হইবে না তা ক 
বলিল? তাহার ও মধ্যম চান্দ্রমান ইংরাজী মধ্যমচান্জর মাসের সমান। 
বরাহ মিহির প্রতি চক্রে কিছু কিছু প্রতেদ স্থির করিয়াছেন । 
কমলাকর দৈবজ্ঞ। ইহার জন্ম দাতা পিতা নৃসিংহ দৈবজ্ঞ এ জো্ঠ 
ভ্রাতা ও শিক্ষীগুকু দিবাকর দৈবজ্ঞ, ইহারা উভয়েই বীজ সংস্কারের পক্ষপাতী 
ও বীজ সংস্কারের পক্ষ সমর্থন করিয়! পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা আমর 
অনেকবার দেখাইয়াছি। ১৫৮০ শকে কমলাকরের জন্ম। বোধ হয়, ইার 
সম্নবয় বীজ সংস্কার দ্বার সম্পূর্ণ দৃক্তল্য গণনা করিতে পারে, এক্কপ কেছ 
ছিল ন!। শুদ্ধ বীন্জ সংস্কার কিরূপ তাহা ভাহারও জান! ছিল না । থাকিলে 
তাহার তত্রবিবেক গ্রন্থে আমরা অবন্তই দেখিতে পাইতাম । তীহার বোধ 
হইয়াছিল, গুপ্তপ্রেশ পপ্জিকার আধ]র ভূত সিদ্ধাত্ত রচগ্ত গ্রস্থকর্তা রাখবানন্দ, 
স্বগ্রন্থে *কাল্যবপিগ্ডাৎ ব্রিহঅলন্ধং তাগাদি বাং ধন মিদ্দুকে জে” কলির 
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আরম্ত বৎসর হঈতে তিন হাজার বৎসরে, এক অংশ করিয়! চন্্ুকেন্্র কম 
হইতেছে অতএব কলিগ গত বর্ষকে তিন হাজার দিয়! ভাগ করিয়া অংশাদি 
ফল, চন্দ্রকেন্জে ষোঁগ করিয়া গণনা কর, ইত্যাদি বীজ সংস্কার যাহা আছে 
তাহা দ্বারা গ্রহ দৃক্তুল্য হয় না। তিনি নিজেও নলিকা! যন্ত্র দ্বারা গ্রহ. বেধ 
করিয়। ষে তফাৎ দেখেন, তাহার অপনয়ন করিবার কোন উপায় স্থির কশ্পিতে 
পারেন নাই। বর্তমান কালে পাশ্তত্যগণকদিগের পুস্তক হইতে লোকে 
সমকালাস্তরে তিনবার মাত্র, নলিকাযন্ত্রে গ্রহ বেধ করিয়া, চল গণিতের 
সাচ্ছাযো গ্রহের সর্বস্ব) কিরূপে জানা যায় তাহ! শিখিয়াছেন। কিন্ত কমল! 
কর দৈবজ্ঞের তাহ! স্বপ্নে ও মনে উদয় হয় নাই। হইবার সম্ভাবনাও নাই, 
তাই তিনি লিখিয়াছেন “কন্তান্তরং কুর্ত চ তৎ প্রদেয়ং ন জ্ঞায়তে তন্ন 
লিকোক্তিতো পি” অর্থ, গ্রহ সাধন কত্ধিবাঁর যে গুলি উপাদান আছে, তাহার 
মধ্যে কাহার কি প্রভেদ হইয়াছে । কোন উপাদানে কত সংখ॥ যোগ ব 
বিয়োগ করিলে, যথার্থ উপাদান পাওয়। যায, তাহা নলিকোক্তি অর্থাৎ বেধ 
প্রকার দার জানিতে পারিতেছি না। জানিতে পারিলে যে বীজ সংস্কার 
দ্বার! শ্ৈদ্ধ করিতে তাহার আপত্তি ছিল তাহ! বলা যায় না। সেই জঙ্থে। তিনি 
লিখিয়াছেন। 

অশ্মাদৃশাং তদভ্ঞানাননলিক। মাত্রতঃ চিৎ ॥ ৩২৫ ॥ 

অদৃ্ ফল সিদ্ধযর্থং বথার্কীদৃধুক্তিতঃ কুকু। 

গণিতং তদ্ধি দৃষ্টার্থং তথ। প্রত্যক্ষতঃ কুরু ॥ ৩২৬ ॥ 

পঞ্জিকাতত্ব নির্ণয়ে ৩২৬ সংখ্যক শ্লোক তুলিয়াছেন, আমর] ৩২৫ 
ক্লোকেরও অধ্াংশ, অর্থ প্রতীতির জন্থ যোগ কালাম । অর্থ এই, কেবল 
নলিকাঁযন্ত্র দ্বারা আমার শুদ্ধ গণন। প্রকারের জ্ঞান হয় না। এইজন্ট 
যে সকল গণনার ফল অদৃষ্ট অর্থাৎ দেখ! বায় না, তাঁছ ুধ্যসিদ্ধাস্তাদি 
লইয়। কর। আরে সকল গণিতের ফল দৃ্ট অর্থাৎ দেখ] যায়, ভহ] 
দ্বেখিয়া কর। 
তিনি যখন শ্তদ্ধ গপিত প্রণালী জানেন না স্বীকার, করিতেছেন । 

তখন তীহার উক্ত কথার সুল্য কি? ট্ক্ত বচনের হেতু হইল, নলিকা 
দ্বারা শুদ্ধ গণিত প্রকার জান! যায় না, যদি জালা যায়, তাহ! হইলে ভাভার 
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ছেতুই ঝা কোথায় রহিল এবং তদ্বেতুক কথাই বা কোথায় রহিল। 
ব্যবহারেও তিনি, তিথিসাঁধন ও. গ্রহণসাধনে একই প্রণালীর শ্ষুটাকরণ 
করিয়াছেন ॥ কোন গ্রভেদ করেন নাই। তখন তাহার কথ! অনুসারে 
তিনি নিজেই চলেন নাই অন্টে চলিবে কেন? শ্রীযুক্ত ভায়রত় মহাশয়, 
উ"* বচনের তাৎপর্য্য প্রকাশ অনেক দিন করিয়াছেন কিস্ত- তাহ! শ্রবণে কেন 
উপস্থিত হয় নাই বলিতে পারি না। 
বাু পুরাণের বচন ও উক্ত মহাশয় সম্যকৃরূপে বুঝাইয়াছেন। তাহ! 
দেখিয়াও ফের অগ্র পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিয়! একটা কথ! লইয়া, তত্বনিরণয় 
কর। কতদূর সঙ্গত বলিতে পারিনা । অগ্র পশ্চাৎ সহিত বচনটা এই | 
বিশ্বরূপ প্রধানস্ত পশ্রিণামে। হয় মদ্ভূতঃ ॥ ১২০ ॥ 
“নৈব শাক্যং গ্রসংখ্যাতুং ষাথাতথ্যেন কৈন চিৎ 
* গতাঁগতংমনুষ্োষু জ্যোতিষাং মাস চক্ষুষা ॥ ১২১ ॥ 
আগমাদন্থমানাচ্চ প্রত্যক্ষ ছুপপত্তিতঃ। 
পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা ॥ ১২২ ॥ 
চক্ষুঃ শান্তং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধি সত্মাঃ। 
পঞ্চেতে হেতবে। জজের! জ্যোতিরগঁণ বিচিস্তনে ॥ ১২৩ ॥ 
প্রকৃতির এই বিশ্বরূপ পরিণাম আশ্চধ্য | ১২০ | মনুষা মাংস চক্ষুদাৰা 
জ্যোতিফ গণের গতাগত অতি সুক্ষ নিরূপণ করিতে পারে না। ১২২॥ 
শান্তর, অনুমান, প্রত্যক্ষ ও উপপত্ভি দ্বার নিপুণভাবে পরীক্ষা (অব্জাঁর্‌ 
,ভেশন ) করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তাহাতেই পপ্ডিতগণ শ্রদ্ধা করিবেন। 
অর্থাৎ তাঁহাই সত্য বলয়! স্বীকার করিয়া, তাহ! ছার1 ধর্ম নির্ণয় করিবেন। 
ইহ বথার্থ নহে এরপব্তেবিবেন না, ছে বুদ্ধি সত্তম মনুয্যগণ, চক্ষুঃ সিদ্ধাত্ত 
শাস্ত্র, জল, লেখ্য ও গণিত, গ্রহ নির্ণয়ে হেতু জানিবে। ১২৩। 
*্৯ বাধুপূরাণ, এই কয়টী বচন ছার! দৃকৃতুল্য শুদ্ধ গণিত করিয়াই তিথ্যা্ষ 
নিয় করিতে বলিয়াছেন। চক্ষুঃদ্বারা অতি হুক্ নির্ণয় হয় না! যাহা বলিয়াছেন । 
তাহার তাৎপর্য এই যে নলিক] যগ্ত্রাদি দ্বারাই "গ্রহগতি নির্ণয় করা কর্তব্য 
কেবল মাংস চক্ষুঃঘার] ঠিক হয় না। আজ কাল গ্রীনিচ অব্‌ জার ভেটরিতে 
গ্রহ নতাংশের অংশ, কলা, বিকলা, প্রতিবিকল। পর্য্যস্ত* ঠিক পরীক্ষা 


[৩৮ ). 
হইতেছে। প্রতি বিকলাপ কোন অংশে যদি কেহ সন্দেহ করে, সেই জন্ত 
আগম, জেপীতিষশান, অন্যান, প্রত্যক্ষ, ও উপপত্তির আশ্রয়ে ভক্তিপূর্ব্ক 
নিপুণ ভাবে পরীক্ষা! করিয! যাহা স্থির হইবে তাহাতেই শ্রদ্ধা” করিতে 
বলিরাছেন। ঠিক হয় নাই মনে করিয়! ত্যাগ করিতে বলেন নাই । 

১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ধর্ম কা্যোপধোগী তিথ্যাদি নিরয়ণ ইহাতে 
ভ্রম, প্রমাদ্দের সম্ভাবনা নাই। তিথির নিরয়ণত্বে ও সায়নত্বে কোন 
গ্রভেদ হইতেই পারেনা । নক্ষত্র অবশ্ত নিরয়ণ চন্দ্র হইতে গণিত হয়। 
কিন্ত যখন নিরয়ণ চত্জ্র লইয়া! গ্রহণ, গ্রহযুতি নক্ষত্র ধোগ ইত্যাদি গণন! 
হুইয1 থাকে এবং গণিতাগত ক্কালে শ্রী সকল ঘটনা হয় না। তখন গণনার 
অশ্ুদ্ধিনিশ্চয়, অবশ্যই হইবে। নিশ্চয় না হইবার কোন কারণই দেখা যাক 
না। গ্রহ সকল আকাশে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া! জলিতেছে ইহ! সক্টা লৌকেই 
দেখিরা থাকেন। যাহাকে ৮ক্ষুতে দেখা যায় তাহার, অবস্থানের গণিতে 
ভূল হইল কিন! তেন দেখ! যাইবেন1? যে গ্রহ হইতে অয়নাংশ বাদ 
দেওয়। যায় তাহাকে নিরয়ণ গ্রভ কছে। অক়নাংশ বাদদে ওয়া ব্যাপারটা 
কি, ইলেকৃকি ক আলে নিবাইবার কল? বে এ কলে টিপদিলেই ইলেকৃ স্টিক 
আলোর তান আকাশে দ্রপ্‌ দপ্‌ করিয়া যে গ্রহ গুলি জ্বলিতে ছিল, তাহা 
নিধি যাইবে, আরব কেহ ভুল ধরিতে পারিবে না। ধর্মকার্ণা, সান ও 
নিরয়ণ উভয় লইয়াই হয় । দরিনমানের লায়ন ভিন্ন গণন। হয় না, এইরূপ 
লগ্ন; উদয়, অস্ত, পাত, ছায়। প্রভৃতির গণন! সায়ন ভিন্ন হয় না। 

মহামহোপাধ্যায় হুরয্য সিদ্ধান্তের 

| তত্তদ্‌ গতিবশ! নিত্যং যখ। দৃক্তুল্যতাং প্রহাঃ | 
্রয়ান্তি তৎ প্রবর্ধ্যামি স্ফুটা করণ ম্ররাৎ ॥ 

পূর্বোক্ত গতি জন্তয গ্রহ সকল যেরূপে প্রতিদিন দৃক্তুলয হয় আমি 
তাদৃশ ক্ষটা করণ আদর পূর্বক বলিতেছি। 'তিনি এই বচনে সন্দেচ 
করিয়াছেন যে, কঙ্গয কোন ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধ, সে অস্ত পর্য্স্ত গ্রহছগতি ষে 
তাবে আছে তাহার আশ্রক্সে জল্য যে তিথি হইবে তাহ! স্থির করিল । , ষেমন 
২৫ দণপ্ডে তিথান্ত স্থিন্ন করিল, কিছ্তু রাত্রিয় মধো গ্রহের গত্তি একফপ হইল 
ষে, পরদিন সেই গতি অনুসারে তিথি ১1২ দণ্ডের মধো সমাগত হইয়! গেল।' 


| ৩৯ ] 


এপ স্িলে কৃত্যলোপের সম্ভাবনা । এই করাটা ৩৬ পৃষ্ঠ হইতে ৪১ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত নান ভঙ্গীতে লিখিগ্াছেন। ইহার উত্তর দিয় ছাপার খরচ বাড়ান 
আবপ্তকমনে হয় না। নৈয়ায়িকের এরূপ চিস্তা অসর্তুব নহে । কলিকাতায় 
৯» হলাঘব অনুসারে পঞ্রিক! ন1 দেখিয়া! গৃহলাঘবেয় শিষ্টব্যবহায় নাই 
বলিয্কাছেন। 


উপসংহার ৃ 


মহামহো শীধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাধথ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সুর্য্য চক্ত্রেরও 
সকল গ্রহের গ্রহণে, উদ্বযান্ডে, +৪ তাত্কালক গুহ সাধনে, স্থর্যয সিদ্ধাত্ত 
প্রত্ৃতির গঞ্জিত অশুদ্ধ হইয়াছে অতএব তাহ! শুদ্ধ করিয়া ত্র সকল গণন! 
করা অবশ্ঠস্কর্তবা, ইহ স্থিরসিদ্ধান্ত করিস প্রস্তাব লিখিয়াছেন। কিন্ত 
তিধির গণিতের অগ্দ্ধি স্দীকার করেন না। ইহা বড়ই আগ্রহথ। তিথির 
গণিত অগ্ুদ্ধই থাকিবে, ইহা স্াপন করিবার -নিমিভ্ত সপিশ্ীকরণের 
শ্রান্লোপ দেখাইয়াছিলেন। আমরা সেই শ্রাদ্ধ শুসম্পন্ত করিয়াদিয়াছি | 
তিথি নকল; পারিহাধষিক অর্থাৎ মিথ্যা কনা) এই কথা নিজে হলিয়া- 
ছিলেন। আমরা তিথি যে মিথ্যা কল্পনা নহে, ষণার্থ, ইহার পদার্থ 
আছে, ইহা উত্তমরূপে বুঝাইযাছি। মিথা। কল্পনা] হইলে ম্মার্ডের সমস্ত 
বাবহার উচ্ছেদ হয়, ইহা মাঁধবাচাধ্যের কথার অনুবাদ করিয়! বলিয়াছি। 
হেসুুদি, ও পরাশরমাধবের গ্রন্থ কর্তা মাধব, কথ। প্রসঙ্গে তিন 
ুহূর্তক্ষয়, এই শব্দ লিখিয়াছেন। তাহা দ্বারা তাহারা বাঁণ বৃদ্ধি রসঙ্ষয় 
এইস্লিকিম ভাবিয়াছেন+ ২গই কথা। তরকবাগীশ মহাশয় বলেন। আমর! 
যুক্তি ও তর্ক দ্বার। উত্তমরূপে বুঝাইয়াছি যে, তিন মুহুর্ত ক্ষয় শব্ধের উচ্চারণে 
সম বৃদ্ধি রসক্ষয় এই নিয়ষের উচ্চাংণ কর হয় না। হেযাদ্্ি স্কুল মার্থ 
লিদ্ধ তিগি, নক্ষজ্রাদির ধর্্মকার্যে আরগ্তকতা। বলিয়াছেন। শুক্ম মার্থ 
সিদ্ধ তিথিনক্ষন্াদকে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। আমরা উত্তমরূপে 
বুঝাইয়াছি যে, দক সিদ্ধ গণিত বাদীর! সুক্গণন! অনুসারে, যে মার্গে তিথি 
নক্ষত্রাদি সাধন করিতেছেন, তাহাই হেমাদ্রি সম্মত স্থুল মার্শ । হ্যারি 


[৪8] 
যে শুক্ মার্গকে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলেন, দৃক্সিদ্ধ গণিত বাদী . মর্ধীশয়েরা 
তাহ! ম্পর্শ ও করিতেছেন না । তাহা শিষ্টাচার বিক্দ্ধ হইয়াই পড়িয়া! আঁছে। 
গ্রহণে ও তিথিতে গ্রহস্ফুীকরণের প্রভে্দ দেখাইবার জগত, কতকগুলি 
সিন্ধান্ত বাকা তুলিয়া তাহার সম্পূর্ণ মিথ্যা অর্থ করন! করিয়া, যে কথার 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা সেই সেই সিষ্ধাস্ত বাকোর যথার্থ অর্থ, করিয়া 
উত্তমরূপে মীমাংসা করিস দিয়াছি যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র প্রণেতৃগণ 
তিথি ও গ্রহণ গণনার জন্য একই প্রকার স্ফ,ট গ্রহ ব্যবহা'র করিয়া! থাকেন । 
স্বুটী করণ ভেদ কোন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নাই। যথার্গ উত্তরায়ণ সংক্রান্তির 
প্রায় বাইশ টিন পরে মকর রাশির সংক্রান্তি হয়। এই উভয় সংক্রাস্তিতেই 
সুক্ষ সংক্রমণ কাল গণিত দ্বার! নিক্মপিত “হইয়া থাকে। কোন্‌ সংক্রাস্তির 
কত পুন্কাল? কোন্*মকর সংক্রাস্তিতে গঙ্গাঙ্গান করিঞে হয় বা তিল 
দান করিতে হয়, সে ব্যবস্থা, ম্মার্ভেরা করিবেন। ভ্োতিষ শ্টুরন্তর সহিত 
তাহার কোন সন্বন্ধ নাই। জ্যোতিষ শান শুক্ম সংক্রমণ কাল গণন। 
করিন্স! দ্রিয়াই প্রস্থান করিবে । তাহাব মধ্যেও মকরসংক্রান্তি যে দিন 
সকল স্মার্থেরা মানিতেছেন সুক্ষ গণিতবাঁদীরাও সেই দিনই মানিতেছেন। 
তাহা: সংক্রান্তি লইয়া স্মার্তদিগের সহিত বিবাদ অনাবগ্তক মনে করেন। 
কিন্ত তিথির গণন! গুদ্ধ করায় ধর্্শান্্রীদের সহিত কোন বিবাদ নাই। 
কোন ধর্দমশান্ত্রেট, তিথির শুদ্ধ গণন1 করিতে, নিষেধ নাই । অশুদ্ধ, করিয়। তিথি 
গণনা করিতে বিধিও নাই । শ্তদ্ধ গণন| মান্ত করা, পাপ শ্রবণও নাই। 
সুতরাং তিথির অশুন্ধতায় অবহেলা করা চলে না করিলে জিদ, 
শাস্ত্রের হৃদয় স্ফ,টিত হইয়া ষায়। চক্রের গণনা প্রণালী একবারে অকর্মণ্য 
হুইক্ব] পড়ে । অশুদ্ধ গণনা দ্বার! ষথার্থকালের জন্ত,কখনই হইতে তে না। 
গুদ্ধকাল জ্ঞানই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ । অতএব সেইকাল জ্ঞানের 
অগ্ুদ্ধতাঁয় সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্তও বিনষ্ট হইয়। যায় । এই জন্য ভিডি 
অপ্তন্ধত| কোনক্রমেই সহা করা ষায় না। শাস্ত্রের বিনাশ ও তৎসহিত 
ধর্মকার্ষ্যের বিনাশ, ইহ! কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহ করিতে পারেন? কমলার 
দৈবজ্জেব যে বচন তুলি দিয়াছেন, তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছি। 
বাযুপুরাণ হইতে যে একটা আধবিভ্ঞান দেখাইগ়াছিলেন। আমরা সেই 


. ৪১ ] 


আর্ধ/বিজ্ঞান হইতেই শুদ্ধ করিবার প্রকার দেখাইয়াছি। নিরক্পণ গ্রহের 
অপ্ুদ্ধি সম্ভাবন] নাই বলিয়াছিলেন, তাহার ও পূর্ণ ৬ত্ত॥ দ্রিয়াছি। শুদ্ধ গণন! 
হইতে পারে ন। বলিয়া! যে ঠাট্টা করিয়াছেন তাহার উত্তর দিই নাই। শুদ্ধ গণন! 
মানিবার পক্ষে ষে সকল অভিসম্পাত দিয়াছেন তাহা ভ্রীলোকের বাক্য মনে 
করিলাম। বোম্বাই পঞ্চাঙ্গশোধন মহাসতায় রে সকল পগ্ডিতগণ বঙ্গদেশ 
হইতে থিষ্ন। তাহাদের মতে গুদ্ধ গণিত করিতে সম্মতি প্রদান করিয়। আমিয়া- 
ছেন ? তাহাদের উপর বৃথ। ঠাট্টা করিগ়াছেন। তাহার! সকলেই সত্য পক্ষ 
সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন তাহা,,নহে। খণ্ডন করিব মনন করিয়াই 
অনেকে শিয়াছিলেন। যেমন গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার গণক শশ্রীধুক্ত বিশ্বস্তর 
জ্যোতিযার্ণক ও শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি এব! বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের 
্র্তমহাপত্েরা। কিন্ত সভাস্থলে তাহাদের, ধর্শান্ত্ানথগত সদ্ষুক্তি পূর্ণ 
শান্তর বাক্য গুনিষ্কা বছৃবিধ যন্ত্রে গ্রহ বেধ দেখিয়া, পরম সন্তষ্ট হইব! সম্মতি 
প্রদান করিয! আপিক়াছেন। মহামহোপাধ্ায়, গেলেও সম্মতি করিয়াই 
.আদিতেন, সে পক্ষে সন্দেহ দাই । তাহার কথাও সেখানে, জ্যোতিষাণৰ 
প্রভৃতি, লইয়! গিক়্াছিলেন, কোন ফল না পাইয়াই সম্মতি ক:রয়া আসিয়- 
ছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত জ্যোতিষ প্রান্তর বেত্বা ও প্রধান পান ধর্মশান্্রজ্ঞগণ 
সেখানে গিষাছিলেন। সত্য নিরূপণ করিব প্রতিজ্ঞ করিয়া সমবেত 
হইয়াক্টিগখপিন। আনেক অপক্ষপাত, ধার্মিক, শান্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত মধ্যস্থ 
ছিলেন। স্থুতরাং ব্যাপার বড় সহজ নহে। ঘরে বসিবা ঠান্। কর! 
জি কাি। পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ স্ৃতিতীর্ঘ মহাশয়, অনেক 
পুস্তক পন্ুসন্ধান করিয়! বৃলিয়াছেন, তর্কবাগীশ মহাশয় যে "গৌণাপরান্- 
কাললাভাগ্ডব্ৈব শ্রাদ্ধং কর্তব্যং” লিখিয়াছেন তাহা ভ্রমমূলক পাঠ। ন্মার্ডের 
্ধুতব পুস্তকে (পু'থী) “গৌগাপরাহাদিলাভাৎ” এইরূপ পাঠ আছে। চতুর্দশীর 

অষ্টমাংশে পারিভাঁবিক অমাবন্তায় শ্রাদ্ধ করিলেও সংকল্পবাক্যে মুখ্যচতুগ্দশীরই 
উচ্চারণ করিতে হইবে, অমাবস্ত! ৰপিতে নাই । অতএব তর্কবাগীশ মহাশয়ই 


ধন্য যেছেতু এরূপ মিথ্যা প্রবন্ধ ছাপাইতে লজ্জা করেন না। ইতি শম্‌। 
$ 


বোগাইি পঞ্চা গীপাধন সভার ঞুর্ধোক্ত নিণদে সম্মত ১৫১ জন | 
পণ্ডিতের সখ্য কয়েক জনের নাম লিখিত হইল, পত্রস্থ 
নাম সংখ্যা সারে নাদের সংখা! প্রদত হইল। 
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